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“নরেন্দের খুব উঁচু ঘর — নিরাকারের ঘর। পুরুবের সম্ভা। এত ভক্ত 


“STAs, ওর মত একটিও নাই। A bas 


এক-এক বার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, 
কারুর ঘোড়শদল, কারুর শতদল — কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। 
অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হতে পারে; নরেন্দ্র জালা । , 
ডোবা-পুক্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর । 


মাছের মধো নরেন্দ্র রাডাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ — পোনা 
কাঠি-বাটা এই সব।” 


— জীরামকৃষ্ণ 
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Qae Tal বিবেকানন্দের NOTH জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
তোমাদের সাময়িক পত্রিকা ‘আশুম’এর একটি বিশেষ 
সংখ্য! প্রকাশিত হইবে জানিয়া সুখী হইলাম । বর্তমান 
সময়ে জামীজীর কথা দেশে যত আলোচিত হয় ততই 
জাতির SFT! তোমাদেৰ এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক 


হউক, ইহাই STINT চরণে প্রার্থনা । 


€1৯৮৮৮৮%- 





পৃজাপাদ স্বামী মাধবানন্দভা মাক 





শাস্ত্ৰামুশাসনম্‌ 


RAM প্রবচনেন লভ্যো ন CAM ন বহুন৷ “PST 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈঘ ain বিবৃপৃতে তনুং স্বাহ।। 


এই আন্তাকে বহু শ্বাধ্যায় wits বেদপাঠ সহায়ে, বারণাশক্তি সহায়ে, fern বহু শাস্ত্র শ্রবণের state জানা যায় না! } 
iteta প্রতি ইনি অনগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে ats করেন, তীহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয়'কৃপ ' পুকার্টত করেন। 


* * * 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধভ। 
qam ধারা নিশিতা দূরুত্যয়া দর্গং পথস্তৎ কৰয়ে৷ বদন্বি।। (কঠোপনিষৎ্) 


উঠ, জাগ; শ্রেষ্ঠ আচার্ষগণের সমীপে যাইয়া তন্তু অবগত হ'ও। মেধাবিগণ বলেন যে, ক্ষুরের তীক্ষীকৃভ অগ্রভাগ 
যেমন TAT হয়, উক্ত পথও সেইরূপ TÄT I 
Fi 
* * ৰি 


উদ্ধরেদাত্ত্নাস্তরানং নাস্বানমবসাদয়েৎ। 

alta হ্যাত্মনে৷ বন্ধুরান্ৈব রিপরাস্বন: || 
Taare aasa জিতঃ। 
অনান্তনস্ত শক্রত্বে বৰ্তেতাস্বৈব tetas (গীতা) 


মানুষ বিবেকযুক্ত মনের হারা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে ; কখনও নিজেকে বিষয়াসম্ করিবে 
না। কারণ, শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী, যৃক্তির-হৃতু এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্ৰু, বন্ধনের হেতু। 
যে বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা দেছেন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে, সেই সংযত মনই আব্বার বন্ধু । কারণ উচছৃঙ্ধল প্রবকি রহিত 
হইয়া সেই মনই যুক্তির সহায়ক হয়। কিন্তু afco ব্যক্তির বিবেকশূনা মন উচ্ছুষ্ধল প্রবৃন্তিবশতঃ শত্রুর ন্যায় স্বীয় 
¥ | + + 
Way seckest thou rest; since thou art born to toil? Look to patience rather than 
to comforts, and to bearing the Cross rather than to gladness. 


* * x 


- SET thyself always in the lowest place, and the highest shall be given thee: for; রি 
the top cannot stand without the bottom. 
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পরিচয় 
শ্রীরামক্রষ্ণ 


একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপখে জ্যোতিনয় বর্ষে 
উচ্চে উঠিয়া -বাইীতেছে। চন্দ্ৰ-সূৰ্য-তাৰকান৷ওত স্থলগৎ 
সহজে অতিক্ৰম করিয়া প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট 
হইল । এ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই 
আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন 
বিচিত্র afore পরের দৃইপার্শে অবস্থিত দেখিন্ডে 
পাইলাম । উক্ত বাজোর চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত 
হইল ! সেখানে দেখিলাম, এক conifers ব্যবধান (বেড়া) 
প্রসারিত থাকিয়া te ও Gaines রাজ্যকে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে | উক্ত ব্যবধান উল্লজ্বন করিয়। মন ক্রমে অখণ্ডের 
রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম- সেখানে মৃতিবিশিষ্ট কেহ 
বা! কিছুই আর নাই, দিব্যদেহবারী দেবদেবী সকল পযন্ত 
বেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিয়ে 
fre নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতি: ঘনতন্‌ সাতজন 
প্রবীণ aft সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া জাছেন। 
বৃঝিলাল, জ্ঞান 'ও পণ্যে, ত্যাগ ও প্ৰেমে ইহারা মানব তো 
দূরের কথা, দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত অতিক্ৰম করিয়াছেন। 
বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, 
এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত GAT SA ঘরের তেদৰাত্ৰ- 
বিরহিত, সরল জ্যোতির্মগুলের একাংশ ঘনীভূত হইয়। দিব্য 


ge 
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শিশুর আকারে পরিণত হইল। এ দেবশিশু ইহাদিগের 
অনাতমের নিকটে অব্তরণপূ্বক নিজ অপূর্ব সুললিত ate- 
যুগলের দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল। পরে 
বীণানিন্দিত নিজ agad বাণীস্বারা সাদরে আহ্বান- 
পূৰ্বক সমাধি হইতে তাহাকে প্রধদ্ধ করিতে অশেষ প্রষত্র 
করিতে লাগিল | সুকোমল প্ৰেমন্পৰ্শে খঘি সমাধি হইতে 
pfs হইলেন এবং অধস্তিমিত নিনিমেষ লোচনে সেই 
অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহার 
মুখের প্রসন্নোজ্ছুল ভাব দেখিয়। মনে হইল, বালক যেন 
তাহার বহুকালের পূবপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব- 
শিশু তখন অসীন আনন্দ প্রকাশ পূবক তাহাকে বলিতে 
লাগিল,_'আহি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে।' 
qA তাহার Sat অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাহার 
প্রেমপৃণ নয়ন তাহার অন্তরের সন্মতি ব্যক্ত করিল। পরে 
এরূপ সপ্রেন দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে 
তিনি পুনরায় সমাধিস্ব হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত 
হইয়। দেখি, তাহারই শরীর সনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতি:র 
আকারে পরিণত হইয়৷ বিলোলবার্গে বরাধামে অবতরণ 
করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিলাম, এই সেই 
afe ıl 

_শ্ীশ্রীরামক্ষ্ণ লীলাপ্রসঙগ 
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কে তোমার উপাস্য? 


আগানী পঞ্চাশৎ বধ ধরিয়া সেই পরম জননী নাতৃভমি 
যেন তোমাদের আনাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো 
দেবতাগণকে এই কয়েক বৰ্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই! 
অন্যান্য দেবতারা ঘুনাইতেছেন ; এই দেবতাই একমাত্র 
জগত-__তোমার স্বজ্ঞাতি সর্বত্রই তাহার হস্ত, সৰ্বত্ৰ 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়৷ আছেন। তুমি কোন্‌ 
fare দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইভেছ, আর তোমার 
সন্পখে তোমার চতুদিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই 
বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এ 
দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও 
পূজা করিতে তোমার ক্ষন তা হইবে । তোনরা একপোয়। 
পথ হীটিতে পারো না, হনুমানের ন্যায় সমূদ্ৰ পার হইতে 
যাইতেছে! তাহা কখনোই হইতে পারে না । সকলেই 
যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর | তাহা 
হইতেই পারে ন৷ ৷ সারাদিন সংসারের সঙ্গে, কযষকাণ্ডে 


হইবে? একি এতই সোছ। ব্যাপার নাকি !-_-তিনবার 
নাক টিপিয়ছি আর অমনি adt উড়িয়া আসিবেন? 
একি তামাস৷ _ একি ছেলেখেলা নাকি! আবশাক 
fooofa কিন্্রপে এই চিন্তশ্তদ্ধি হইবে? প্রথম 
প্জা__বিরাটের পৃজা। _ তোলার সন্ুখে,তোমার চারিদিকে 
যাহারা রহিয়াছেন তাহাদের পৃঙ্া_ ইহাদের পূজা করিতে 
হইবে--সেব| নহে, “সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত 
তাবটি ঠিক বঝাইবে না, ‘পূজা৷’ শব্দেই এ ভাবটি ঠিক 
প্রকাশ করা যায় । এই সব মানুষ--এই সব পশু-_ইহারাই 
তোমার ঈশ্বর, আর তোলার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম 
উপাস্য । তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি হ্বেষ হিংসা 
পরিত্যাগ করিয়৷ ও পরম্পরে বিবাদ না করিয়া প্রপমেই 


এই স্বদেশিগণের ten করিতে হইবে | 
_বিবেকানন্দ 





বীরেশ্বর বিবেকানন্দ 
স্ীঅচিভ্যক্কুমার সেনগুপ্ত 


পথিক পথের সন্ধানে বেরিয়েছে | os 
ডাইনে-বীয়ে-সামূনে তিনদিকেই পথ। আনুক 
গায়ে যাব, কোন্‌ পথটা ধরি? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি | 


একজন কাউকে জিন্ঞেস করলে হত। 

দেখল বৃড়ো-নতন একজন তার দরজার গোড়ায় বসে 
আছে চপচাপ। বেশ প্রাচীন Glow লোক বলেই মনে 
হচ্ছে | পথের হদিস দিতে পারবে বোধহয় | 

পথিক জিজ্ঞেস করল, “ays গাঁয়ে যাব কোন্‌ পথে? 
কত দূরে 2, 

প্রশ বুড়ো কানেও তুলল না। 

পথিক শ্রবার [FAA করল, বল্ন না কোন্‌ পথে 
যাব ?' 

বুড়ো আগের মতই নীরব হয়ে রইল | 

‘সে কী, কানে শুনতে পান ন! নাকি? না কিবোবা? 
পথিক তিরস্কার করে উঠল | 

তবুও বূড়ো নিবাক। 


এ তো এক অদ্ভূত লোক দেখছি। হী-ও বলে না, 


না-ও বলে না। পথিক আবার মুখর হল অভিযোগে : 
যদি না জানেন তাই বলুন। আর যদি জানেন, একটু 
সাহায্য করতে দোষ কী!’ 

বৃদ্ধ পূর্ব বৎ উদাসীন | 


অগত্যা পথিক নিজের বুদ্ধিতেই একটা পথ বরে 
অগুসর হল | 

যেই পথিক চলতে আরস্ত করেছে অননি সেই বৃদ্ধ তাকে 
ডাকতে সুরু করল চেচিয়ে : ‘ও মশাই, শুনছেন? ও 
মশাই, শুনুন’ 

এ তো মলা বন্দ নয়। পথিক ফিরল । 

‘আপনি অমুক গায়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না? 
সে গাঁ-টা ওদিকে নর, এদিকে |” বৃদ্ধ আরেক দিকের 
রাস্তা. দেখিয়ে দিল : “আর দূরত্ব মাইলখানেক ৷’ 

পথিক রুখে উঠল। ‘এতক্ষণ এত অনুরোধ-উপরোধ 


safga, একটা শব্দও তো করেননি, এখন জানাবার 
কী দরকার ?' | 

বৃদ্ধ হাসল। বললে, 'বতক্ষণ জিজ্ঞেস করছিলেন, 
নিক্ষিয়ের মত দাড়িয়ে ছিলেন নিংশব্দে । তাই সাহায্য 
করিনি। এখন দেখছি নিজের বৃদ্ধিতেই হাটতে সুরু 

স্বামীক্রিলিখছেন তার মাদ্রাজ শিষা-বন্ধ আলাসিঙ্গাকে : 
আলাসিক্ষা, গল্পটা যনে রেখো | যেকাজ করে, বে কাজে 
লাগে তাকেই ভগবান পখ দেখান । যে দাড়িয়ে থাকে 
তাকে নয়। 

শ্ীরাষক্ষেরও সেই FNI যে ছেলে রোয়াকে বসে 
থাকে তাকে তার যা ধরেন না, বলেন, ‘এ আমার ভালো 
ছেলে ঠাণ্ডা ছেলে। সে বসে আছে, তার ভগবানও বসে 
আছেন। কিন্তু যে ছেলে ছোটাছুটি করছে, যার দম 
বেরিয়ে গিয়েছে তাকে তার না এসে ধরবেন, ধরে তাঁর 
মাজনামধুর সেহবিস্তীণ অঞ্চলে তার স্বেদক্লেদ মছে দেবেন। 

নিরন্তর চেষ্টা, নিরস্তর আগ্রহ নিরস্তর দাড় টেনে 
যাওয়া ৷ অতন্দ্র সূর্যের মত কাজ কর! ৷ 

কাজ করা কেন? কাজ করা হয়ে ওঠার জন্যে। 
শুধু UIT কার্ঠেঘঘণ করা, আগুন হয়ে ওঠার FCT | 
আবরণই বাধা, উন্মোচনই সাধন। 

‘আমাদের কাজ করতে হবে আধ্যাত্মিক বল লাভের 
জন্যে, ক্রমে ক্রমে FA হবার জন্যে । বলছেন 
স্বামীজি। লিখছেন মিসেস ব্লকে : ‘একমাত্ৰ মানুষই 
ঈশ্বর হতে পারে | আর তার এই চরম অভ্যুদয়ের জন্যই 
এই পাথিব আবিভাব।’ 
ata | 

'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও আত্বস্বরূপের উন্বো- 
চনের সাধনাই জীবন ।' 


আমাদের প্রকৃত সত্তাই ঈশুরত্ব | আমরা সবাই আসলে 
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হীরে, শুধু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছি। গা থেকে ধলে। 
ঝেড়ে কেলে দাও, আমর আবার হীরে, প্রথম থেকেই 
হীরে। 

আমর! সবাই AMA আমাদের এ রাজার রাজতে |’ 

‘যদি ate পাগল হয়ে আপন দেশে ‘ate কোথায়, 
রাদ। কোথায়’ বলে খুজে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার 
উদ্দেশ পাবে না যেহেতু সে নিজেই ate’ বলছেন 
স্বামীঙ্গি, “নিজেকে রাদ্রস্বরূপ বলে জানো । লানো 
তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বন্ধত৷ সত্য নয়, এ বণ্ডত৷ 
সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ পাকে সে তুমিই । তুমি 
যদি ঈশুর না হও, তা হলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই, কোনো- 
দিল হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে 
এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দূর্বল বা অপরে 
দুবল।' 

দেখ কে তোমার সাননে এসে দীড়িয়েছেন! কী 
মহিমা তার আকৃতিতে । কী গৌরবে বহন করছেন 
তার দেহ। দেহ তে! নর, উত্ব-উচ্ছিত স্তব! অব্যাহত- 
বল বিগ্রহ । বিপুলাংস, মহাবাহু, কম্বগ্রীব, বিশালাক্ষ। 
Prasad, সবঁশুভলক্ষণ, নিত্যনির্মলাস্বা। সর্ববন্ধন- 
বিমোচন ও সর্বব্যাধিনির্বুক্তির আশ্বাস। সারাক্ষণ কী 
কথা কইছেন? শুধু বর্ষের কথা। প্রতি নিশ্বাস 
ACSF OFA পলকে বম । ধমই আলো, ধর্মই বাতাস, 
ধর্মই জল, ধমই খাদ্য | 

কিন্তু তোমার ধর্ম কি দারিদ্র্য দূর করতে পারে ?' 

‘পারে না।' বলছেন স্বামীছি, ‘কত কিছু দিয়েই 
তো কত কিছু হয় না, কত কিছু পারা যায় 'না। মনে 
করো তুমি একট। ল্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে 
'চষ্ট] করছ, একট! Pty হঠাৎ দাড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 
এতে কি কিছু খাবার পাওয়া যায়? তুমি উত্তর দিলে, 
না, তা পাওয়া যায় না। তখন শিশু বললে, তবে ও 
দিয়ে কী লাভ হবে? শিশু তার নিজের দৃষ্টি দিয়ে 
সমগ্র জগতের লাতালাভের বিচার করে। তেমনি যারা 
অল্পদৃষ্টি, অজ্ঞানাচ্ছনু, তাদের বিচারও এ শিশুর বিচার | 
হীরে কিনতে গিয়ে বেগুনওয়ালার ছ আন৷ সের দাম 
দেওয়ার মত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ-নিজ ওজনে 
বিচার করতে হবে। অনস্তকে বিচার করতে হবে তাই 
অনস্তের GATT! ধর্ম খানুঘের সবাংশ, অতীত, বর্তমান, 


_ শা, মান্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কেন 2 


ভবিষাৎ-সমস্তবে নিয়ে, সমস্তকে আশুর কবে। তাই 
Tsar ভিত্তিতে তার qm নিৰ্ণয় ন্যায়সঙ্গত 
হবে না ।’ | 

আবার বলছেন, ধন তো অনেক কিছুই পানে না! 
কিন্ত বলতে গেলে, পানে কী? মনুষ্য-নামক প্রাণীকে 
দেবতা FACS পানে। তাকে দিতে পারে অনন্ত আনন্দ- 
মর মহাজীবনলাতের অধিকার ।' 

'স্বানীজিকে জানা মানেই জীবনের মূল্যবোধ বদলে 
বাওয়া ।' বলছে ডেট্রয়েটের নিসেস মেরি ate, 'নিদেকে 
ধিক্কার দেওয়া, ইতিপূর্বে কী সব তুচ্ছ জিনিসকেই দামী 
ভেবে এসেছি স্বামিলীকে শুনে আর সন্দেহ খাকে 
সে শুব শুর 
হওয়ার জন্যে |’ 

‘কী শিখিয়েছেন আমাদের বিবেকানন্দ ?' ডক্টর গ্রস- 
ম্যান বক্তৃতা দিচেছন : "শিখিয়েছেন বর্ম শুধ চিন্তা নয়, 
ধর্ম কর্ম, ধন FRS কর্ম। আবাদের ভাব আছে কিন্তু যে 
কয় তাবেরই রক্জনাংস সেই কম নেই | আমরা ভ্রাতৃত্বের 
কথা৷ বলি কিন্ত প্রাচ্য দেশের লোক হলে তাকে প্রত্যক্ষ 
অপমান করতে পেছপা হই না । আমাদের ঈশুর আকাশে 
কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে । আবাদের ঈশুর 
সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ 
করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাগছেন, ধুলো পায়ে 
হাটছেন মেঠে৷ পথ ata) প্রতিটি Dare ঈশ্বর, প্রতিটি 
হৃদয়স্পলে। 
মধ্যে, টেনে নিতে পারি কি__টেনে নিয়েছি, কিন্তু তুমি 
আমার কৃষ্তকে বুকে টেনে নিতে পারে৷? পারো না, 
পারবে না। নেই তোমার মেই হৃদয়পুসার। কিন্ত 
তা প্রহারের TS আমাদের গায়ে লাগছে ।' 

হিন্দুধৰ্ম দূটে! দ্রিনিস শিখিয়েছে__সহনশীলতা আর 
পথ দিয়ে তুষিও চলো আমিও চলি হিন্দ্ধর্ম শুধ এইটকই 
বলে না, বলে, ভাই, কাছে এসে, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
চলো । হিন্দুধৰ্ম শুধু যেনে নের না, টেনে নেয়। 








৬ : নন e 


পাচোর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচোর পাধিবতাকে 
আরবরা যেলাব। 

‘তুমি কি যনে করো না এই fee সনুদ্ধিতে পৌছুতে 
গেলে ভারতবষের সমাজব্বস্থায় মহাবিপ্রব ঘটাতে হবে ?’ 
কে একজন জিজ্ঞেস করল স্বামীজিকে । 
বর্ষের ধর্ম নড়বে না, টলবে না একচুল। সে সনাতন 
ধর্ম অব্যাহত থাকবে |” ০ সী 

কীসে বর্ষ? 

এক গ্রাস জলে ছোট এক কণ! বাতাস চুবিয়ে দাও, 
দেখবে অস্তরীক্ষে অনন্তের আরতন পাবার জন্যে সে কী 
প্রাণপণ সংগ্রাম করছে । তেমনি আমরাও সংসারপন্কে 


এসে ডুবেছি কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত সংগ্ৰাম, কী করে 


বেরিয়ে এসে আমাদের পবিব্রতন সভায়, আমাদের ঈশুরতে 

বিস্তার লাভ করব। এই বিস্তারলাভের উপায়ই ধন । 
আর ধাহিকের লক্ষণ কী শুনবে? 
বামিকের লক্ষণ নিরতকম্বশীলতা । যে অনলসভাবে 

অনবচ্ছিন Fi করে, ফলের জন্যে মাথা যাষায় 
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না, যে শুধু চলে, দাঁড়িয়ে পড়ে না, সেই ধানিক। 

কামিকই atts | 

লালে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকানো 
চলবে না। লাঙলে হাত দিয়েও যে পিছন ফিরে তাকায় 
তার ফসল হয় M | 

কী বলছেন শ্বীরামকুষ্ণ £ বলছেন, যে খানদানী চাষা, 
শত GFN হলেও সে চাষ ছাড়ে না। একক্ষেপ বৃষ্টি 

এক ডুবে TH ন পেলেই কি বলব সমদ্ৰে TH নেই ? 

‘কী, বৃষ্টি হয়নি সত্ত্বেও আরেকবার চাষ করবি ?' হেসে 
বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিল নরেন্দ্রনাথ : “না, দোকান 
দিবি ?' 

বন্ধুরা বলেছিল, ‘আরে৷ একবার, দ্বিতীয়বার চাষ 
করব |’ ৷ 

‘সহগ্রবার চাষ করব। যতক্ষণ পরাঙম্খ পাথরে 
অস্বরে না জাগছে ততক্ষণ চাষ ছাড়ব না ।’ 

পরবতমকে লাভ করেই নিবৃত্ত TA | 
তার আগে কদাচ AT | 


তার আগে নয়। 


ka 





স্বামিজীর স্বপ্ন 


শ্ীভামসবঞ্জীন রায় 


“Go forward without a path! 


* Ll ও 
Even as the lion, not trembling at 
noises, 
Even as the wind, not caught in a net, 


Even as the lotus-leaf unstained by the 
water, 


Do thou wander alone, like the rhino- * 


ceros.” 
— Swami Vivekananda 
* * * 

বৰ্ত্তমান ভারতের নবষূগ-প্রবন্তক বিশ্ববরেণা মনীষী 
স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্ম-জয়ন্তীর এই বৎসর | 
একশত বৎসর অতীত হয়ে শেল, স্বানিক্জী আমাদের মৰো 
জন্যগ্রহণ করেছিলেন । ঘাট বৎসর অতীত হয়ে গেল, 
তিনি মহাপয়াণ করেছেন। 

আজ তার পৃণ্য-ন্ম দিবসের শতবাধিকোতসবের ব্যাপক 
আয়োজন চতুদিকে দৃশ্যমান। 

নান! নৃতন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচেছ | 
নানা বর্ণে ও কল্পনায় উৎকীণ হচেছ নানা চিত্র । *নানা 
গুশ্থে, ছন্দে ও প্রবন্ধে সে মহাজীবনের নিগৃঢ় তাৎপৰ 
নিকপিত হচ্ছে--নান৷ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে | 

স্বতাবতঃই সে অক্ষয়-লগ্রারটকে আজ আমরা শৃদ্ধাবনত 
চিন্তে স্মরণ কচিছ, সে ক্ষণক্তন্ন। মহাপুরুষের পুপ্যস্মাতির 
উদ্দেশে একান্তিক প্রণতি জ্ঞাপন (করে ধনা হচ্ছি, 
কৃতাথ হচ্ছি। 

হিতায় qth: নরমূতিষন্তং বিবেক-আনন্সমহং ননাবি। 

* * 

সে এক দযৌগবয় সন্ধিক্ষণ ছিল ভারতবর্ষের । পর- 
শাসিত ছিল দেশ। অশিক্ষা। ও tern, দারিদ্র্য ও 
বিকৃত-সংস্কার, সর্বোপরি এক কঠিন জড়তা জাতিকে 
যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবসন্ম করে দিয়েছিল | 


আর তারই মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর wh দশকে স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল । আবির্ভাব হয়েছিল 
বা'লায়, বাংলার কেন্দ্ৰস্থল মহানগনী'- কলকাতার । 

নূতন যুগের উদয়-লক্ষণ তখনও দিগস্ত-লগুতায় 
আবরিত ; স্থূল সাধারণ দৃষ্টির বহিভূত। তাষসীর অব- 
TIS সম্যক দ্রবীভূত vata কাল তৰনো বিলম্থিভ। 
কিন্তু তারই aco, আকস্মিক বিদ্যৎ-প্রকাশের মতে৷ 
আবিভূত হয়ে মাত্র দশবৎসনের অভিঅপরিসর এক 
PRIS জীবনে শুৰ বাংলার বা ভারতবর্ধের নয়, ATA 
সমগ্র সভাজগতের চিন্তাক্ষেত্রে এক যহাযুণান্তর তিনি 
আনয়ন করেছিলেন। বুতার অতীত যে অনতনমস্ত, 
যে শাশ্বত জীবনবেদ._ প্রাচীন ভারতবর্ষের অনভূতিলব্ধ 
যে আবিহকার,_তারই সাক প্রচারে নূতন সঙ্গীবতা ও 
প্ৰাণ-স্পন্দন জাগুত করেছিলেন | 

তার জন্মকাহিনী বিচিত্র, কশ্ব-ইতিহাস বিচিত্র, জীবল- 
বেদখানি বিচিত্র, দেহত্যাগের যে আখ্যায়িকা সেটিও 
arts বৈচিত্রো মহিনান্বিত। কীরেশুর , নরেন্দ্র 
নাথ 'ও বিবেকানন্দ, তার এই তিনটি নাম | তিনার্টতে 
তিনি mása ছিলেন । আজ শতবর্ষ অন্তে সে- 
আবিভাবের অপৃব্ব মাহাস্ব্য ও গৌরব উউয় গোলাদ্ধের 
ধৰ্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে এক অভাবিত প্রভাব 
বিস্তার করে সব্বজন-স্বীকৃতি অজ্ঞন করেছে, কালাতীত 
অমরত্ব লাত করেছে। 

বন্য সেই দেশ, যে তাকে আপন পর্রকূপে অঙ্কে লাভ 
করেছিল। ধন্য সেই জাতি ও মানবগোষ্ঠী, যে তাকে 
আচায্যরূপে, নবযু্গয়ষ্টারপে. প্রতাক্ষ করেছিল। আর 
ধন্য, শতবার ধনা মিলের সেই নরনারী, যারা তার 
পাদমূলে বসে সেই বহসাময় লীবন-পথের সন্ধান পেয়ে- 
ছিল, যাকে ক্ষুরধার' বলে, TÄT বলে বর্ণনা করেছেন 
কবিকুল : 

দূৰ্গমঃ পথস্তৎ কবয়ো। বদস্তি | 
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৮ 
আজ তারই অল্মজয়স্ত্রীর উৎসবলগ্রে তীয় অনতিক্রম্য 
নির্দেশের দটি-চারাট মহাবাক্য আমরা স্মরণ করছি এবং 
একত্র গ্রথিত করে আশমের পাঠকবর্গের সমুখে উপস্থিত 
Fare | 
খুটি * x 
অনাগতকালের নৃতন ভারতবষের বণবহুল এক স্বপ্ন 
দেখেছিলেন স্বামী: বিবেকানন্দ ৷ দূজয় কল্পনরি-অবিনশ্বর 
সে-স্বপু | ৰ 
অন্ধশতাব্দী পরে দেশমাত্কা যা হবেন, যে অনবদ্যরূপে 
পৃকাশ্বিতা থাকবেন_ তারই ঘড়ৈশ্বন্যময় ভাবী একটি রূপ 
যেন প্রতিফলিত হয়েছিল ola কল্পনা-নানগে | 
বৈদান্তিক acia অস্তিঘক ও প্রতিভা, বৌদ্ধধৰ্ম্বের 
সহান ভূতি ও সমবেদনা এবং ইসলামের দৃঢ়তা 'ও ভ্রাতৃত্ববোধ 
--এই ভিন উপকরখের সার্ক সংলিশণে সে স্বপের 
মাতৃদেহ গঠিত হবে, ভারতবর্ষের রূপাস্তর ঘটবে | 
সে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্রবাবস্থায় বর্ণগত, জাতিগত 
'ও বনগত অপাম্য স্বীকৃত হবে না| তার শিক্ষাব্যবস্থার 
ও কন্ব-বাবস্থায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক তত্ত্বের 
শোভন সমন্বয় ঘটবে ৷ 
মে সব্বথা সত্যাশরী হবে এবং ত্যাগভিত্তিতে ভোগ- 
জীবনকে নিয়মিত করবে! gatas গৃহস্থ: স্যাৎ 
তন্তুজ্জানপরারণ:-_এ তন্তু তারই সনাজ-ক্ষেত্রে রূপায়িত 
হবে। PRA হবে তার va, বন্াশিত হবে তার SF । 
সে অনাগত স্বপুদৃকালে, ভারতের মাটিতে আধ্যাত্মিক 
জীবনদর্শনের জারকরসে বস্ত-ভিত্তিক বিজ্ঞান-দাধনা 
সানব-কল্যাণের একান্ত উপযোগী হয়ে উঠবে এবং তারই 
কথা জগতের সৰ্বত্ৰ বিষোষিত হবে, ক্রপায়িত হবে। 
মানুষ বৃঝবে,__ 
রুঈীনাং বৈচিব্রযাৎ খন্দরকার্টিলনানাপথন্রসাং 
নৃণামেক গম্যস্তমসি পয়সাৰ্ণক ইব। 
সে কালের We 'ও সমষ্ট জীবনে যুগপৎ স্পন্দিত হবে 
এই যন্ত্ৰ: 
সত্যেন AD বিততো পেবযানঃ। 


এবং এই wy সফলতাকল্পেই উনবিংশ শতাব্দীর 


ই... f Biha. . 


গোধূলি-লগ্নে একদিন স্বামিজীর কণ্ঠ থেকে নির্গ ত হয়ে- 
ছিল এই Sey ঘোষণা £ 

“মৃতবাক্তি পুনরাগত হয় না,এতবাত্রি পুনর্বার আমে না 
.... বিশতোচ্ছাম RIRA আর প্রদর্শন করে না। 
জীবও দূইবার একদেহ ধারণ করে না। অতএব 
অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের 
পূজায় আহ্বান কৰ্বিতেছি_ লুপ্ত পদ্বার পুনকদ্ধারে বৃথা শক্তি- 
ক্ষয় হইতে সদ্যনিশ্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহবান 
করিতেছি বুদ্ধিমান Tn লও |” নিঃসংশয়ে বিশ্বাস 
করে৷ এই বাকো- এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ |’ 

আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে, দ্রটার সুনিশ্চিত pota সঙ্গে 
_ ভারতের দ্বিধা-শঙ্কিত নরনারীকে আহ্বান জানিয়ে এই 


| একই কালে বলেছিলেন, 


bfas, জাগ্রত! 

ওঠ, জাগ! আলগা ও জড়তার পক্ষাঘাতের মধো দীধকাল 
corm অতিবাহিত করেছ । এবার জাগ্রত হও | চেয়ে দেখ, 
আজ fata পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠার 
মধ্যে নবজাগরণের কী অবিশ্বাম্য উন্মাদনা, কী প্রাণ- 
চাঞ্চলা ! 

সামগ্রিক জাগরণের এই প্রসন-প্রভাতটিতে স্বার্থ- 
মলিনতা frees দিয়ে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছণ্ন, হে 
অমৃতের সন্ভানগণ-_-'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' ANN- 
নিয়োগ করে ধন্য হও, কৃতার্থ হও! 

পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবে| ভব ।'- এই মন্ত্র এতকাল 
শুনে এসেছ। এবার নূতন aq আনি ঘোষণা করছি, 
অবহিত চিত্তে শ্ববণ কর : 

'দরিদ্রদেকো ভব", ‘মূৰ্খ দেবো ভব।’ 


ভারতবর্ষকে বিশ্বাস কর, তার জঁবনদৰ্শনের fap 
তাৎপধ্যটিকে উপলব্ধি কর। অতীত যুগে কখনো বেদ- 


বিরোধীকে নাস্তিক বল৷ হত, কখনো তগবানে 
অবিশ্বাসীকেও বল৷ হত নাস্তিক । কিন্ত এযুগে যে-ব্যক্তি 


আন্ববিশ্বাসহীন, তাকেই নাস্তিক বলে আমি অভিহিত 
করব। 

অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যসি। 

নাস্তি ব্ৰহ্ম বদসি চেৎ MTOA | 
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মনে রেখো, জগতের সংস্কৃতিভাগারে ভারতবর্ষ যে 
অমূল্য সম্পদ দান করবার শক্তি রাখে, তেমনটি আর 
কোন দেশ রাখে না। 
* * * 


‘ভগবান’, 'ভগবান' করে, ধিশ্বা, বিশ্বা করে কোন্‌ 
তুচ্ছ, অণহীন সংস্কারপুঞ্জের পিছলে অন্ধের মত ছুটে 
চলেছে ভারতের বিমঢ় জনতা! = 


“শোন বলি মরমের কণা, জেনেছি জীবনে সত্যসার, 
তরঙঈ্-অআক্ল ভৰঘোর এক তরী করে পারাপার । 
তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ, প্ৰাণ-নিয়নন-_'ত্যাগ-তোগ বৃদ্ধির fra, 
প্রেম, প্রেম এই মাত্র ধন।’ | 


এই fies, নিম্কলুষ প্রেমকে জাগ্রত কর অরপ্তরে। 
airs কর দেশের কলাণে এবং দরিদ্রনারারণের 
অকুণ্ঠ সেবা-পরিচয্যায়। 

ভাস্বর-স্জ্যোতিঃ pacer প্রকাশ কর। শিক্ষাৰ দীপ- 
শিৰাটি হাতে নিয়ে দেশের সব্বত্র ছড়িয়ে, পড়। বক্ষের 
পঞ্জর দিয়ে সে দীপশিখার বারক-পাত্রটি প্রস্তুত কর। 
অন্তরে রাখ গভীর সহানুভূতি ও সেবামাব্য্য। তারপর 
অগ্রসর হও, নিভীক পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হও | 

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের অন্য বিস্মৃত হও অন্য সকল 
দেবতা | সেবা কর, প্রসন্ন কর সেই একমাত্র দেবতাকে, 
যিনি ‘সদ! জনানাং হৃদয়ে সনিবিষ্টঃ' ; বিনি সদা “বছক্দপে 
সম্মুখে তোমার: | + 

কিন্তু এই দেশ-সেবার মহাযন্তে আস্মাহতি দেবার পূৰ্বে 
যথাযথ তাবে নিজেকে প্ৰস্তুত কর। কঠোর তপস্যায় 
আত্মশুদ্ধি কর। তথাকবিত প্রচারোন্মধ দেশপ্রেম বা 
চালাকী দিয়ে কোন মহাকায্যের যোগ্যতা অজ্জিত হয় | 

Patriotism! Well, I have my own 
ideas of patriotism. ... 

দেশপেষ, দেশসেবা_ উত্তম । এ Ae আমার 
কিছু বারণ! আছে। দিজ্ঞাসাও আছে। ---সত্যাই কি 
তুমি দেশকে ভালবাস? দেশের জন্য অতি তীব্র ও গভীর 
বেদনাবোধ কি তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে? দেশের 
দীন, দরিদ্র, লাঞ্ছিত; উপেক্ষিত অগণ্য নরনারীকে ভাল- 
বেসে, তাদের কথা চিন্তা করে, তাদের অপরিমের দূ:ঃখের 

3 


চিনস্ন অভিশাপের কা উপলব্ধি কৰে--তোমার চোখের 
ঘূন ও আহারের কুচি-দই কি অন্তহিত হয়েছে ? গভীর, 
at ছলে মানুষকে ডুবিয়ে ধরলে শ্রাসকুদ্ধ হয়ে বে ATG 
Tesh সে অনুভব করে--তেবনি কঠিন Tan কি তোমার 
মধ্যে জাগ্রত হয়েছে, দেশের জন্য? বদি হয়ে থাকে 
তবে দেশ-মেবার এক-ভৃতীরাংশ অধিকার তুমি অৰ্জ্জন 
করেছ। কিন্তু এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মে কাষো 
তুষি আন্বনিয়োগ কববে, যে পরিকল্পনার বাস্তব ক্লপারণে 
তুমি বৃতী হবে_ তার সুকু থেকে শেদ পনাযস্থ সব গুলি ধাপ, 
পূর্বাপর সবগুলি স্তর কি তুমি স্থিরভাবে fon করে 
নিয়েছ? তার মধ্যে কোন অন্পইঈতা কোন 
অপুচ্ছতা নেই? বদি না থাকে, তৰে দেশ-সবার দূই- 
তৃতীয়াংশ অবিকার ভুমি লাভ করেছু। 

তারপর, তৃতীয় পৰ্যায়ে, শুন আর একাট বিষয়ে 
তোমাকে অবহিত হতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে 
বৃহৎ ও নিস্বাৰ্থ কশ্বের পথ কখনো সুগম হয় না, সহজ 
হয় mi qaa বাধা, অকল্পিত প্রতিবন্ধক প্রতিপদে 
তোমার পথরোৌব কনে দাড়াবে । তোমাকে a2 করতে 
চাইবে, ধ্বংস করতে চাইবে | 

তাদের অতিক্রম করে, অপসারিত করে_ অটুট নিষ্টায় 
তোমার উদ্দিট লক্ষামূখে এগিয়ে যেতে তুমি কি দৃঢপ্রতিজ্ঞ 
হয়েছ? তোমার MATTA হয়ত তোমাকে বচ্ন করবে | 
তোমাকে বিনষ্ট করবার জন্য প্রচণ্ড আঘাত হাননে | কিন্ত 
তথাপি, কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, তুমি কি সিংহ-বিক্রমে 
MPA হতে পারবে? 

হয়ত চলার পথে বারে বারে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, 
হয়ত বাতাসে নিতে যাবে হাতের প্রদীপ । কিন্ত তব, 
নিঃশঙ্কচিত্তে তূমি কি চলতে পারবে ? যদি পার, তবে-- 

পূর্ণ সেবাধিকার তুমি ate করেছ। তোমারই সেবায় 
দেশষাতৃকা তৃপ্ত হবেন, বন্ধনদশ। থেকে মুক্তি লাভ করবেন। 
লৃটিয়ে পড়বে । আর এমনি লক্ষণ-যুক্ত মহাপ্রাণ বুবক- 
বৃন্দের আত্মাছতির জন্যই স্বামিজীর আহ্বান ছিল, Ti- 
স্পর্শী আবেদন ছিল । ছিল বিচিত্র নির্দেশ, বা আজও, 
বহুকালের ব্যবধান সত্বেও সষতাবে ক্রিয়াশীল, সমভাবে 
আকাশগার্রে স্পলিত। 

ভারতের প্রাষে গ্রামে বাও, কৃটিৱে কাটিরে যাও | 


লহ ? 
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কণ্ঠে ধ্বনিত হোক বেদান্তের অতী: 48 --যে AE অকরন্ত 
শক্তিউংসরূপে উপনিষদের পত্রে পত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। 
জগতের অনা কোন পন্তকে, অন্য কোন শাস্তর-গরদ্থে এমন 
একটি শক্তি-গভ শব্দ আর খুজে পাওয়া বাবে না । অথচ, 
দৰ্ভাগাবশে এর যখাযব প্রয়োগ আমরা আমাদের জীবনে 
এতদিন করতে পারিনি । কিন্ত এবার বর্তমান মহা- 
সম্ভাবনার যগের অনুক্লতায় তাকে প্রয়োগ কর। এই 
চলবান মহাশাশানের হা উষরতার মধ্য অন্ভীঃ মন্ত্রের 
অমর fs বপন কর, বক্ষশোণিতে তার ক্ষেত্ৰটিকে fre 
কর, মরস কর উদ্ধৃশীর্ধ অঞ্কর অবশ্য উন্গত হবে। 
বড়লোক বা ধনীর সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। 
জগতে দনিদ্ররাই যগে যুগে মহৎ কশ্বের অনুষ্ঠান করেছে। 
সুতবাং নিষ্ঠার সঙ্গে, দৃঢ়তাৰ সঙ্গে এগিয়ে চল | বাজাও" 
ois, বাজাও সিক্গা | ঢাকের ate ব্ৰহ্মকুদ্ৰতালে 
দন্দভিনাদ জাগিয়ে তোল । মহাবীর", ‘মহাবীর' ধ্বনিতে, 
আর ‘xa’, ‘হর' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কর। বৈদিক 
ছন্দের Glace দেশে প্রাণসঞ্চার হবে, বীরত্বের কঠোর 
হাপ্রাণভায় জাতি উদ্বদ্ধ হবে। 


* * * 


ভারতের ব্যাপক শিক্ষাহীনতা ও মালিনোর দিকে 
তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন_বতদিন ভারতের অগণা 
নরনারী দারিদ্রের ও অকস্গানের নিরন্ধ তমিস্নায় ডুবে 
থাকবে_ ততদিন, যারা তাদেরই শ্রমে মানুষ হয়েছে, 
তাদেরই কধিরমাবে শিক্ষা ও সৌতাগোর প্রশস্ত পথ তৈরী 
করে নিয়েছে--তাদের আমি দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত 
করব, fasta দেব। 
অতএব, “তোরা সব কোমর বেধে লেগে বা | তোদের 
এখন কাজ হচ্ছে-__দেশে দেশে, গায়ে গায়ে গিয়ে দেশের 
লোকদের বুঝিয়ে দেওয়। যে আর আলিস্যি করে বসে 
থাকলে চলছে ন৷ ৷ ---শিক্ষাহীন, বন্মহীন বস্তুমান 
অবনতির কথা তাদের বৃঝিয়ে দিয়ে বনগে--ভাই সব, 
ওঠ, ait! আর কতদিন, কতকাল IATA!” 
* * * 


এমনি আরও কত MTs, অনন্ত মহ৷ আহ্বান আজ 
থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পৃব্বে স্বামিলীর কণ্ঠে ধ্বনিত 








আশ্ৰম 


হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, শুধ সে দিনের বংশধরগণ নয়, 
নর ভবিষ্যৎকালে এদেশের মাটিতে যারা প্রথম চোখ মেলে 
তাকাবে, সেই অনাগতকালের উত্তরাধিকারিশণ'ও | 
আবার কেবল বৰ্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কথাই নয়,_ 
দর অতীত দিনের যে ভারতবর্ষ, তার সম্পকেও ইতিহাস- 
ভিত্তিক aaa স্বপ্ন ছিল স্বামিজীর | 
বলতেন,--ইতিহাসের উদয়-লগোে একদিন ভারত- 
বর্ষের তপস্যাদীপ্তি দেশে দেশাস্তরে পরিবাপ্ত হয়েছিল | 
তার আধ্যাত্মিক আবিঘকারের অনুতবাণী মানবগোষ্ঠীর 
বিতিনন শাখা নিজেদের জীবনদর্শনের ভিত্তিরূপে স্বেচ্ছায় 


গ্রহণ করেছিল । কিন্ত তারপরই এসেছিল দূদ্দিন, 
ঘনিয়েছিল নূৰ্য্যোগ | সে দৃদ্দিনের ঘন-অন্ধকারে ধীরে 


পথ অবরুদ্ধ হয়েছিল । দীধযূগ ও মনৃম্থর বিসপিত ছিল 
সে-কাল। দৈন্য ও পরাবীনতার গ্রানি-লাঞ্চিত, ভারবদ্ধ 


ছিল সে দিনগুলি! তথাপি এই দীন তপোবৃদ্ধ মাতৃ 
ভূমিৰ্টিকে নিয়েই স্বামিভীর কত গর্ব ছিল, কত আশা 
ছিল। দবর-বিসপিত বর্ণবহুল কত ay ছিল। 

বস্তুত: নিজ প্রথষ জীবনে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক 
ors মলিন হয়েছে বলে, তার ধন্মসাধনার শ্রোতঃধার! 
শুকিয়ে গেছে ভেবে তীর যে বেদনা ছিল, যে ক্ষোভ ছিল-- 
উত্তরপ্রীবনে কত বিনয় স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে সেজন্য 
তিনি ক্ষয়৷ প্রার্থনা করেছিলেন | 

বলেছিলেন,--ভুল, আমারই ভুল। আমি বুঝতে 
with her own majestic step, . - . to ful- 
fil her glorious destiny,...to re- 
generate man-the-brute to man-the- 
God— সে চলেছে। 

কিন্ত রণদামামার দৃন্দুভিনিনাদের মধ্যে দিয়ে সে-কাজ্জ 
সম্পন্ন করতে সে কখনো অগ্রসর হয়নি । নি গৌরবের 
নিৰ্লজ্জ প্রচারের হীন বুদ্ধিও কখনে৷ তার পরিচ্ছনু 
দৃষ্টিকে মলিন করে দেয়নি। 

অথচ হেমন্তের শিশিরবিদ্দ যেমন নিঃশব্দে পতিত হয় 
এই নারায়ণী পৃথিবীতে, জগতের চৈতন্যক্ষেত্রেও তেমনি 
ভারতের frt ও পূত প্রভাব অনৃশ্য ধারায় নিয়ত 
প্রবাহিত হয়েছে__স্মরণাতীত কাল থেকে | অজয় পুম্পে 





স্বামিজীর স্বপু 


ও ফল-সন্তারে শোভান্বিত হয়েছে নানব-সত্যতা, সমৃদ্ধ 
হয়েছে নানব-সংস্কৃতি। 

‘Her (India’s) work is spiritual and 
that cannot be done with blasts of war 
trumpets or the march of cohorts. ... 
Her influence has always fallen upon 
the world like that of the gentle dew, 
scarcely marked, yet bringing into 
bloom the fairest flowers of earth.’ 

কিন্তু এরপর ? এরপর স্বামিজীর দেহত্যাগের কিন্চিৎ- 
ন্যন অর্থশতাব্দী অন্তে স্বাধীনতার চির-আকাংক্ষিত ভূমিতে 
উত্তীৰ্ণ হল ভারতের জাতীয় জীবন-তরী : কালাস্তর দেখা 
দিল তার সমাজজীবনের at বিভাগে | 

অথচ, এ-সত্রেও, আবাদের acd ও শিক্ষায়, কৰ্ম্বে 
ও জীবনে, আনাদের পারিবারিক ক্ষেত্রের প্রাতাহিকতায় 
কোথাও Sta বলিষ্ঠ আদর্শের সার্থক রূপায়ণ ঘটেনি। 
কোথাও তার দিব্যজীবনের প্রতিফলন হয়নি । 

না, সত্যই হয়নি। অন্ততঃ তার অভিব্যক্তি কোথাও 
সুস্পষ্ট নয়। চতুদ্দিকেই শুধু মিথ্যা, আর মিথ্যা । 
ee হিংসা, নীচতা ও দূনীতির অব্যাহত অভিযান। 
শুধু স্বাথলোলুপতা ও স্বাধিকার-নন্ততার বিস্যয়কর 
অগ্রগতি । আর সৰ্বত্ৰ শুধু শূদ্ৰ, আর শূদ্ৰ! 





' সংকেত আমাদিগকে যেন স্পথে চালিত করে | 


১১ 


আজও কোনদিকে শান্তি ও প্রীতির দক্ষিণবায় প্রবাহিত 
হতে সুরু করেনি। কোন ক্ষেত্রে দূর্বলের উপর সবলের 
উত্পীড়ন স্ব থা ব্যাহত হয়নি | শ্বেষ-ইৰ্ঘ্যার উন্নভতার 
অবসান সূচিত করে প্রেম ও নৈর্রীর ostra বোধকরি 
পৃথিবীর সব্বদেশেই আজও বিলস্বিত। 

আজ তাই স্বামিজীর শতবাধিক উৎসবের বহুবৈচিত্রোর 
মধ্যেও বনপ্যাপীড়িত airt এক আন্ত প্রার্থনা 
নিয়ত স্পন্দিত হয়ে চলেছে । সে যেন অকধিত ভাষার 
কেবলি বলছে : 

হে অগ্সিষর পরুষ, হে মূর্ত অহেশুর_ তুলি পুনরায় 
প্রকাশিত হও, আবির্ভূত হও | তোমার sare agfa- 
পাপ 
অক্টোপাসের কুটিল বন্ধন থেকে মৃক্ত করে জীবনের প্রশস্ত 
এবং প্বজপণে আরা যেন পদক্ষেপ করি। আমাদের 
কাহিনী তো! তোলার অভ্ঞাত নয়; হে দেব! তোমাকে 
আমরা ভুয়োতুয়: প্রণাম করি! 


SCs, নয় সুপপা রায়ে Baty 
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিহ্বান। 

যুযোধ্যল্মজুহরাণ যেনে 
ভূয়িষ্ঠাং তে নম She: বিবেন II 








নিগীড়িতের বন্ধু বিবেকানন্দ 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন: তখন তিনি 
সমাজের সব স্তরের লোকের সঙ্গেই মিশেছিলেন। বড় 
বড় জ্ঞানী গুণীনা তার পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও বৃক্তিক্শলতায় 
মুগ্ধ হতেন, মীরা অব্যাবুভ্ঞানপিপাস্থ ও বৰজীবনে 
অনুরাগী তাঁরা স্বানিজীরু মধ্যে দেখতেন অদ্ভূত 
তগববৃ-জ্ঞান ও তাবভক্তি_ কিন্তু এ ছাড়া যার! বিদ্যাবৃদ্ধি 
বর্বকমের ধার ধারে লা বা ওজন বোঝে না -- এমন কৃষক 
শনিক কারিগর erfia সাধারণ লোকের মধ্যেও যারা 
স্বামিকীর সংস্পশে কোনও কাজের খাতিরে বা অন্য 
কোনও কারণে এসেছে তারাও তার প্রতি আকৃষ্ট ন! হয়ে 
পারেনি, সারাজীবন ধরে তাকে মনে রেখেছে। 
তারা তাকে বিশেষ করে দেখতে পেয়েছিল একট আশ্চব 
হৃদরবান মান্ষক্$পে। আমেরিকার একটি সামান্য 
ঘটনার কথা মনে পড়ে । স্বামিজী একটি শৃহরে বক্তৃতার 
জন্য falas হয়েছেন। চিকাগে৷ ধৰ্মমহাসস্বেলনে তীর 
সাকলোর খবর যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন 
তাকে নানা স্থানে বক্তৃতার অন্য আহ্বান করা হত এবং 
শতশত নরনারী খুব আগ্রহ সহকারে তার কথা শুনতে 
আসত। তার নান সেই সময়ে অনেক জায়গায় অনেকেই 
জানত। যাহোক স্বামীজী এ শহরে ট্রেনে করে 
উপস্থিত হয়েছেন । স্টেশনে বহু লোক তার অত্যর্থনার 
জন্য সমাগত। একটি নিগ্রো কলী এক পাশে দাড়িয়ে সব 
দেখছে afafa গায়ের রং তো আর সাহেবদের 
মতে৷ ফরসা ছিল Ti তাই কখনো কখনো লোকে 
তাকে নিগ্রেজাতীয় বলে ভুল করত। নিগ্রোদের 
সেই সময়ে আমেরিকার সাদ! মানুষেরা অবহেলার চোখে 
দেখত। কয়েক শতাব্দী বরে নিগ্নোর৷ ছিল ereta- 
দের ক্রীতদাস। পরে ১৮৬৩ সালে আমেরিকা F- 
aces ষোড়শ প্রেসিডেন্ট মহামতি এবাহান লিঙ্কন fact- 
দের এ অবস্থা থেকে হুক্তির পরোয়ান৷ ঘোষণা করেন। 
এই ঘোষণার জন্য লিঙ্কনকে বহু প্রতিকল মত ও অবস্থার 


সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বহু অভিজাত 
ধনীসম্পুদায়ের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটেছিল এই ঘোষণায়, 
কেননা এক এক ধনী জমিদারের শত শত নিগ্রে! ক্রীতদাস 
ছিল তার ধন উত্পাদনের প্রধান যস্ৰস্বৱূপ। এরা যে 
এবাহাম লিক্কনের শক্ত হয়ে দাড়ীবেন এ তো ছিল 
স্বাভাবিকই | লিঙ্কন অবশ্য কে।ন বিরুদ্ধ শক্তিকেই গ্রাহ্য 
করেননি, কেননা হৃদয়ের গভীরে তিনি শুনতে পেয়ে- 
ছিলেন ভগবানের বাণী, বুঝতে পেরেছিলেন মান্ষকে 
নিজের স্বার্থের জন্য যে কোনও রকম নিপীড়ন হল 
ঘোরতর অবম। সাদা হোক, কালো হোক, ধনী হোক, 
নিধন হোক, সভ্য হোক, ববর হোক, সকল মানুষই হল 
ঈশ্বরের বিভূতি। লিঙ্কনের মতে৷ হৃদয়বত্তা FITS 
একান্ত দূলভ। শত শত বৎসরের একটি অন্যায় তিনি 
যে সাহসিকতা ও সত্যদৃষ্টির সঙ্গে উৎখাত করে 
দিয়েছিলেন এজন্য তিনি জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে 
রয়েছেন। 

স্বামিলী যে সময়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন তা এই 
এতিহাসিক ক্রীতদাসমুক্তির মাত্র ত্রিশ বৎসর পরে। 
ক্রীতদাস প্রথা দূর হলেও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মনে 
seat নিগ্রোদের সম্পকে হেয়বুদ্ধি ও অবজ্ঞা তখনও 
প্রায় পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। তাদের বাসস্থান, 
বাওয়াদাওয়।, শিক্ষা, যাতায়াত প্রভৃতি সবই আলাদা । 
আমাদের দেশে ate অবশ্যই নিন্দনীয় কিন্ত 
আমেরিকার এই নিগ্সো-বিছ্বেষের অযৌক্তিক অধন্যতার 
সঙ্গে তার কোনই তুলনা হয় না। আচার-ব্যবহার 
শিক্ষাদীক্ষা যত উন্নত হোক, শুধু কালো চামড়ার জন্য 
নিগ্লোর পক্ষে আমেরিকান সমাজে উপরে উঠবার কোনও 
সুযোগ ছিল ন৷ ৷ আজ অবশ্য এই অন্যায় অবস্থার 
অনেকটা অপসারণ ঘটেছে কিন্ত এখনও ATS নিগ্রোদের 
আমেরিকান জাতির বৃহৎ পরিবেশের একীভূত হতে 
বহু দেরী । চামড়ার রং দেখে মানুষকে বিচার করবার 





নিপীড়িতের বন্ধু বিবেকানন্দ 


প্রবৃত্তি অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতির রক্তের সঙ্গে fact 
Wen এক বিস্ময়কর কুসংস্কার! 

স্বামিক্রী সংক্রান্ত গলবাটর পটভুহিকা বোঝাবার wpe 
এই অবান্তর প্রসূঙ্গাট উধাপন করতে হল। এবার গল্পে 
ফিরে যাই। সেই নিগ্রো। কুলীটিকে কে যেন বলেছিল 
গাড়ী থেকে যে Ae ব্যক্তিট নামলেন তিনি দ্বাতিতে 
নিগ্লো।। কুলীটর বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা নেই । তারই 
জাতের একদ্রল এতবড় হয়েছে যে এত শ্বেতাঙ্গ AAE 
নরন।রী তাকে অভ্যর্থনা করবার অন্য স্টেশনে উপস্থিত। 
ভিড় একটু কমলে Prep কুলীটি স্বামিজীর কাছে গিয়ে 
খুব APSA সঙ্গে বললে, “মহাশয়, আপনি আমাদের 
নিগ্ৰো জাতির গৌরব, আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য 
হল।ন। Mise করে আনার সঙ্গে করমর্দন করবেল কি ?” 

লোকাট তাকে face মনে করেছে বলে স্বামি 
একচুও সঞন্ধুচিত বা দুঃখিত হলেন না ৷ একট নিপীড়িত 
জাতির একজন যে তাকে অবলম্বন করে একটু আশ। 
সাহস উৎসাহ ও আনন্দলাত করছে এই অনুভূতিটি বরং 
স্বামিজীর সার! অস্তঃকরণকে পরব তৃপ্তিতে আচ্ছনু 
করল। অত্যন্ত wey এবং পুলকিতভাবে তিনি 
নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, “এল, 
এস ভাই, বহ ধন্যবাদ তোমায়!” এ ব্যক্তির মূখে 
ফুটে উঠল সন্তোষ ও সাথকতার Pr হালি । 

স্বামিবীকে আমেরিকায় আরও অনেক সময়ে তার 
অ-শ্ৰেত বর্ণের জন্য লোকে নিগ্রো। বলে ভুল করে হোটেল, 
রেস্টুর্যাণ্ট, নাপিতের দোকান প্রভৃতি স্থানে চুকতে 
দেয়নি। স্বানিণী কিন্তু তাতে একটুও প্রতিবাদ করে 
বলতে যান নি যে তিনি facen নন, আধজাতীয় হিন্দু। 
একবার তীর জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্য এই সব ঘটনার কথা 
শুনে খুব THING হন এবং স্বামিলীকে দ্বিজ্ঞাস। করেন যে 
তিনি অনায়াসেই যখন নিজের প্রকৃত Sifa eh দানালে 
এসব অপ্নীতিকর পরিস্থিতি আর উপস্থিত হত না, 
তখন তিনি ওদের ভূলের প্রতিবাদ করেননি কেন? 
স্বামিজী খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, “কী, অপর 
একলনকে দাবিয়ে রেখে আমি উপরে উঠবার চেষ্টা 
করব! এজন্য আমার জন্ম হয়নি। 

ঠিক কথা এবং আশ্চর্য JA তেঙ্ীয়ান Fat 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে৷ মহাপুরুষদের সামানিক খ্যাতি 


১৩ 


এবং মুর্খ মানুষদের ভালনন্দ সমালোচনায় মন দেবার সময় 
আছে কি? বে বিরাট হান্ব-পরেল লিয়ে afas 
পৃথিবীতে এসেছিলেন তা অনবরত তাকে নিজের সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য মান যশ প্রভূতি তুচ্ছ করে মানুষের সেবায় তদৃগত 
রেখেছিল। ইহলে:ক-পররলোকের কোন চাওয়াই তীর 
মনে, স্বান পেত না, এমন কি আধ্যাত্মিক বুক্তিও তিনি 
চাইতেন না৷ ।..মেরী হেল RA একা আমেরিকান মেয়েকে 
"বাকে স্বামিজী ছোট বে'নের নতো স্নেহ করতেন 
একবার একাট চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন_ ''সবোপরি 
আবার ভগবান হলেন তারা যারা দুঃখা, সবদেশের 
দরিদ্র, আর যাদের সকলে দু বলে Ah করে। এরাই 


“আবার বিশেষ পুজার ae” 


বেলুড়মঠে প্রতিবত্সর aaa পর্রিহকার en ও মাটি 
কাটার জন্য কতকগুলি স্ত্রীপ্রুষ শাওতাল আসত। 
স্বাবিজী তাদের কাছে বসে তাদের সুখদূ:খের কথা৷ 


শুনতেন। একবার সাওতালদের খাওর়াবার তার খুব 
ইচ্ছা হল। তার৷ অপরের ata লবণ খায় না বলে 


বিনা লবণে নান। প্রকার রান্না করিয়ে চব্যচোঘ্যলেহ্য- 
পেয় ভূরিতোদনের ব্যবস্থা করলেন। তারা পরিতোষ 
পূৰক আহার করলে স্বামিদী তাদের বললেন, — তো 
যে নারায়ণ_আন আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল L” 
পরে মঠের সনু্যাসিবর্গ কে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন» 
“এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুব। fen 
পরে আর কি হল? 'পরহিতার' সবস্ব অপণ- এরই 
নাম যথার্থ সনুযাস। ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠু সব বিক্রি করে 
দিই, এই সব গরীব দূঃৰী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে 
দিই |” 

মানুঘের উপর নিপীড়ন__তা৷ সে যে কোনও আকারের 
হোকৃ-স্বামিনী সহ্য করতে পারতেন না ৷ ইংরেজর। 
তখন ভারতবর্ষের যালিক | ইংরেজ জাতির বহু সদৃগ্ডণের 
সমাদর করলেও Wiest ভারতবাসীর উপর তাদের জুলুম, 
কশাসন এবং শোষণ দেখে খুব ক্ষুব্ধ হতেন। নিতীক- 
তাবে তিনি Bae সরকারের অপকীতির সনীলোচন। 
করতেন। তেমনি স্বামিনী বরদাস্ত করতেন না ভারতে 
উচচবণের নিয়বর্ণের উপর অত্যাচার অথবা ধনী ও 
অভিজাত শ্রেণীর সর্বহারাদের উপর নির্যাতন । ধর্মের 
নাষেও মানুষ মানুষকে যুগে যুগে কত নিপীড়িত করেছে 





১৪ 
এবং এখনও করছে। স্বানিজী তীর নানা বক্তৃতায় এই 
নিপীড়নের স্বরূপ, উদ্ঘাটন এবং Sky ভাষায় এর 
সমালোচনা করেছেন | 

way মানুষের উপর অত্যাচার করে কেন? তার 
frre অখবা পারিবারিক, সামাজিক কিংবা জাতীয় 
স্বার্থের sar) মানধ তার অহমিকা বাড়িয়ে তোলে 
নিজেকে, নিজের সহিত সংশ্রি্ট পরিবার, সমাজ 
প্রভৃতিকে কেন্দ্ৰ করেন আর এই atm ধরনের অহমিকা 
তার কাছে এত প্রিয় হয়ে ওঠে যে তাকে তুষ্ট করতে সে 
wa wae) বিচারবৃদ্ধি বিবেক সবই বিসজন দিয়ে বসে। 


স্বামিজী বলতেন, সভ্যতা তখনই হবে বিপন্মান্ত যখন মানষ 
তার এই নানা রকমের অহবিকাকে শোধন ও শাসন করতে 
পারবে । সকল মানুষের মধ্যে একই চৈতন্যসত্তা 
রয়েছে, সকল মানুযই ভগবানের দিব্যশক্তির প্রকাশ 
এই মহান বৈদান্তিক সত্যের বহুল প্রচার, উপলব্ধি ও 
অভ্যাসের ফলেই মানুষ যথার্থ প্রেমিক ও উদার হতে পারে 
এবং তখনই মানুষের উপর মানুষের সর্বপ্রকার নিপীড়ন বন্ধ 
হবে। স্বামী বিবেকানন্দের আশা ছিল যানুষ একদিন 
এই কল্যাণকর আদর্শ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হবে এবং 
যানবসত্যতার এক নবীন যুগ পৃথিবীতে নেষে আঁসবে। 





যুগধশ্মের পতাকাবাহী বিবেকানন্দ 


জ্ীবিজক্ললাল চট্টোপাধ্যায় 


প্রতোক যুগেরই এক একটা বিশেষ zs আছে। 
এবুগের অন্যতম শেষ্ঠ মনীষী রোন। zh (Romain 
Rolland) স্বামী বিবেকানন্দৈর জীবনীতে মন্তবা 
করেছেন, আমাদের TE vem উচিত «aay 
জনসাধারণের উনুতিসাধন ! 

Our task is, or ought to be, to raise 
the masses, so long shamefully betrayed, 
exploited, and degraded by the very 
men who should have been their guides 
and sustainers. 

ain শিক্ষিত সম্পদায় জনসাধারণের রক্ষকের 
ভূষিক৷ না নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি তাদের তক্ষকের ভূমি- 
কার। তাদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে আবরা নিজেদের 
উদরপৃত্তি করেছি। আর আমাদের মধ্যে বারা ধর্থপথের 
পথিক Stn রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে ধ্যানধারণার মধ্যে 
মগু থাকেন মোক্ষলাভের আশায় । এবং যাবা জনসাধা- 
রণ? তারা zoom Afa করে আমাদের জন্যে 
তৈরী করেছে অনু আর বস্ত্ৰ । নিজের দূঃসহ দারিদ্রের 
মধ্যে যাপন করছে একটা অভিশপ্ত জীবন। আমরা 
শিক্ষিতসনাজ তাদের একান্তে সরিয়ে রেখেছি নিদারুণ 
অবহেলার WAT গ্রামগুলি পৰ্যবসিত হয়েছে প্রাণ- 
হীন স্মশানে। অবহেলিত জনসাধারণ নেনে গিয়েছে, 
গান্ধিজীর ভাষায়, অধত্পালিত পশুর পর্যায়ে |- 

এই বিরাট শমশানের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ ayaa বণিকোঠায় zea আগুন নিয়ে। 
জড়প্রায় নিব্বীর্ধয দেশের Praca দাড়িয়ে জলদমন্দরস্বরে 
উচ্চারণ করলেন : উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই প্রাণনয় 

আহ্বানে ঘুমন্ত দেশ জাগলো ৷ স্বদেশের উদাসীন 
শিক্ষিত সম্পূদায়কে সম্বোধন করে বললেন : 
“ভূলিও না--নীচলাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, 
মেধর তোমার TH, তোষার ভাই!" 


স্বানিজী বূগপুরুম। মূগবশ্বের wren উড়িয়ে 
তিনি এসেছিলেন আসাদের মবো। আর এই acted 
হচ্ছে যারা কিষাণ এবং নজদূর তাদের সমপ্যাকণ্টকিত 
জীবনকে কলাাণময্ন করা | নিবেদিতা গুরুদেব 
সম্পৰ্কে ‘The Master As I Saw Him’ বইতে 

He held that the age of humanity 
now dawning would occupy itself main- 
ly with the problems of the working- 
folk, or as he expressed it, with the 
problems of the Sudra. 

শ্দ্রশক্তির জাগরণই যে বিংশ শতাব্দীকে বিশেষভাবে 
চিহ্নিত করে রাখবে-এই সত্যকে তিনি দিব্য দৃষ্টিতে 
দেখতে পেয়েছিলেন! তিনি তার মহৎ জীবনকে উৎসর্গ 
করেছিলেন পদদলিত জনসাবারণকে Sys করবার 
sive তাদের afet ছিল তার জীবনের লক্ষ্য-- 
দারিদ্র্য থেকে ifs, অক্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্তি, 
অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি, ব্যাধির প্রকোপ থেকে 
ifs, আত্ম-অবিশ্বাসের মহাপাপ থেকে মুক্তি, সব্ব- 
প্রকারের wee থেকে মুক্তি । আর এই মুক্তি 
আসবে শিক্ষার জ্যোতিঃকে আশুয় করে। মুক্তি তারা 
কারও কাছ থেকে পাবার প্রত্যাশায় বসে থাকবে না | 
শিক্ষা পেলে তারা নিজেদেরই শক্তিতে নিজেদের ভাগ্য 
গড়ে তুন্বে। জননাধারণের এই মুক্তির জন্যেই 
স্বামিজী আজীবন কাজ করে গেছেন। নিবেদিত 
এইদিক থেকে গুরুদেব সম্পকে বল্ছেন : This was 
his view of freedom, and for this he 
lived. 

স্বামিজীর পতাকাবাহী রবীন্রনাথের এবং গান্ধিজীর 
কণ্ঠেও একই বাণী--দলিত বধিত জনগণকে অপরিসীম 
দর্গতির অন্ধকার থেকে মঙ্গলের আলোয় টেনে তুলবার 








১৬ নী ae ঘন aira 


বাণী। গীআঅঞ্জলিতে কবির কণ্ঠে অন্পন ভাষায় 
ধ্বনিত হয়েছে : 
“দেখিতে পাও না' তুমি মৃত্যদূত দাড়ায়েছে হারে, 
অভিশাপ আকি fren তোমার ভ্রাতির অহঙ্কারে। 
সবারে না যদি ভাকো, 
এখনে! সিরা থাকো, 
আপনারে, বেঁবে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিযান 
মৃত্যুমাৰো হবে তব চিত!তস্মে সবার সনান।” 
রবীশ্রনাথের সনস্ত বাণীর বব্যে শব্রোদয়ের বুগবাণী | 
গান্ধিজীও এই সব্বোদয়ের (well-being of all) 
আদর্শকেই নবাভারতের সালনে তুলে ধরলেন। তাঁর 
কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল : the independence. 
of every unit, be it the humblest of 
the nation, without distinction of race, 
colour or creed. জাতিবশ্বনিব্বিশেঘে প্ৰত্যেকটি 
নরনারীর যৃক্তিই ছিল গান্ধিজীর সমস্ত আন্দোলনের লক্ষা | 


আছকের দিনে যখন আমরা জগত জড়ে স্বামিলীৰর 
শতবাধিকী উৎসব পালন করেতে চলেছি তখন স্বচ্ছবুদ্ধির 
স্তৰ আলোতে উপলব্ধি করতে হবে তার জীবন ও বাণীর 
গুরুত্বপূর্ণ তাত্পর্মাকে ৷ সেই বাণীর মধ্যে যেটা প্রধানত: 
লক্ষ্য করবার বিষয় সোট হলো সব্বোদযের বাণী । 
তার .বিঘোঘিত আদর্শের মধ্যে কোন প্াদেশিকতার 
অথবা সাম্পৃদায়িকতার সঙ্কীণতা ot তিনি এসে" 
ছিলেন আমাদের "চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে 
তাদেরই মধ্যে যারা রয়েছে সবাৰ পিছে, সবার নীচে, 
অব্বহারা যারা । তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণচিন্তাকে 
আসাদের হদয়-আকাশে eprotals হতো জ্বালিয়ে রাখবার 
উপদেশ দিয়ে গেছেন । তিনি বলে গেছেন : 

বল--বূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 

ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই । 
ঈশ্বর আমাদিগকে শক্তি দিন সমস্ত অনুদারতা থেকে চিত্রকে 
Te রেখে তীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার | " 
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স্বদেশমন্ত্রের সন্ন্যাসী 
শ্ীনিখিলরঞ্জন রায় 


দেশপ্রেমের দূ'টি mai পরস্পরবিরোধী না হলেও 
খানিকটা ভিন্রার্থবাচক। বহু কবিকণ্ঠে দেশপ্রেমের 
যে স্ততিগান গীত হয় এবং সাহিত্যিকের লেখনীর atg- 
স্পর্শে দেশপ্রেমের যে ভাবপূধান লিপিচিত্র রচিত হয়__ 
তার সুব্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আবেগপ্বণতাকে 
উজ্জীবিত করা| | বিজেত৷ এবং বিদেশী শাসকের প্রতি 
অমুয়া এবং বিদ্বেঘই এ-জাতীয় দেশপ্রেমের TAIN | 
শিকল-দেবীর এ যে পৃজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া ? 
পরাধীনতার শৃশ্খললোচন-প্রচে্টাই দেশপ্রেম । কবির 
প্রশের মধ্যে দিয়ে দেশপেষের এই অভিবারনাই are 
হয়েছে। দেশপেষের এই সাধারণ সংজ্ঞাটি নেতিবাচক, 
যাঁকে বলা হয়__ভাঙার গান । আমরা বতদিন পরাধীন 
ছিলাম, ততদিন Rare শাসনের উচ্ছেদসাধনই ছিল 
আমাদের সন্ববের লক্ষ্যবস্ত। কথায় বা কালে যে বত 
বেশী ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করত সে-ই ছিল সেদিনকার 
তত বড় দেশপ্রেমিক । স্বদেশী, সন্তাসবাদ, অগহযোগ, 
আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় ইত্যাদি আন্দোলনে 
ধারা কারাবরণ বা অন্যপ্রকারের অত্যাচার-উৎপ্ড়ন 
সহ্য করেছিলেন তীরাই দেশপ্রেমিক, স্বদেশী, বা নিধাতিত 
রাজনৈতিক কর্মীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন, এবং স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর এরাই অপেক্ষাকৃত বেশী পূরস্কৃতও হয়েছেন | 
স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বহিরঙ্গ কপার সঙ্গে আমাদের 
সাক্ষাৎ পরিচয়, ভাবাঁবেগ এবং উত্তেদ্রনা তার যনো- 
হারিত্বের বড় উপাদান । উক্ত আন্দোলনগুলির সব চাইতে 
. বড় উদ্দেশ্যই ছিল অনচিত্তে সাড়া জাগিয়ে তোলা । যে 
আন্দোলন যত বেশী সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করেছে 
তাঁরই সাফল্য হয়েছে ততটা বেশী । আবেগ এবং উত্তেজনার 
উত্তাল প্রাবনে স্থিরবৃদ্ধি, বিচার ও যুক্তিকে অনেক সময় 
বিসর্জন দিতে হয়েছে আগু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রত্যাশায় | 
‘atest উপপ্রবের দিনে 
atan দানি শির--' 


যারা সঙ্কল্প ‘অবিচল থেকে, দেশসেবারুতের শত বিপদ- 
আপদ স্বীকাৰ করে স্বাবীনভাবুদ্ধে -আয্বনিরোগ করে 
গিয়েছেন Stn ইতিহাসের apn বাকি । 

'জীবনযৃত্যু পাম্বের ভৃত্য চিত্ত ভাবন৷ইীন'-- 
অকুতোতয়ত৷ এবং আম্মত্যাগের মহিমায় এই আদশ 
দেশপ্রেমীর। নিজের বকের পাঁজর জ্বালিয়ে দশদিক 
আলোকিত করেছেন। যুগে যুগে নানুষের কণ্ঠে এদের 
ত্যাগ, শৌয আর আদর্শনিষ্ঠার ডয়গান ধ্বনিত হবে। 
কিন্তু বন্যার প্রাবনে যেমন alive আবিলতার অভাব 
থাকে না, তেমনি স্বাবীনতা আন্দোলনের ডাহাডোলে 
প্রচুর বেকী স্বদেশপ্রেষের costa থাকাও অস্বাভাবিক 
ছিল না। WARSI যতদিন পুৰল থাকে ততদিন 
আসল-নকল, খাটি আর মেকীর প্রভেদ প্রায়ই ধরা পড়ে 
না। ' চালের সঙ্গে বিশিত কাকরের মত এরাও চড়াদানে 
বিকায়। 

একটা Scorn বা বিক্ষোভ WE করে অভীষ্ট বস্তুকে 
বথাসম্ভব শীষ লাভ করার পুয্নাসকেই বলা যেতে পারে 
গণ-আন্দোলন-তা সে অহিংস বা সহিংস বাই হোক 
না কেন। aay আন্দোলনের গড্ডনিকা প্রবাহে 
বহু লোকই sh’ coca দেয় সাময্নিক উত্তেজনার প্রাবলো | 
এ-শেণীর আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের ভাৰগত আদশ 
বা পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামায় ন৷ ৷ সাময়িক উত্তেল্ননায় 
এদের দ্বারা অসনসাহসিক site সংসাধিত হয়! Pr- 
মন্তিহক ব্যক্তির পক্ষে যে কাজ্ব করা THe, উত্তেজিত 
বেপরোয়৷ মানুষ তাই অবলীলাক্রমে সম্পন্ন FA 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এর প্রচুর 
উদাহরণ রয়েছে । কিন্ত তাই বলে nafis উত্তেক্ষনা- 
সঙ্গে সয়পযায়ভুক্ত করলে সেটা ভুল হবে। বিজাতি- 
fas আর পরদেশী-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ বে দেশপ্রেম, 
তার আদর্শ ও লক্ষ্য সাময়িক ও সন্কীর্ণ। এই সঙ্কাণ উত্তে- 
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watats দেশপ্রেমের উত্বে আছে উদার ও qata দেশায়- 
বোধের আদর্শ । মনীষী ডঃ স্যাময়েল জনসন সঙ্ধীৰ্ণা- 
ক তথাকধিত দেশপ্রেমের নিল্দাচ্ছলে বলেছেন : 
“Politics is the last resort of the 
scoundrel. This is true of the lower and 
baser patriotism with its jingoism, 
and my -country-right-or-wrong attitude. 
But surely: there is a much ` nobler 
patriotism—fit and proper national 
pride, not in uncritical boasting, but to 
see one’s country ‘excel others in the 
practice of righteousness.” 
এই মহত্তর দেশপ্বেষই ক্ষদ্র জাতিবৈর এবং দেশ-কালের 
নিদিষ্ট tH অতিক্ৰম করে মানবপেমে মহিমান্বিত 


হয়ে ওঠে! এ দেশপ্ৰেম নেতিবাচক নয়, ধ্বংসমূলক 
নয়। এ দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি বহিরান্দোলনেই সীমা- 


বদ্ধ নয়। এদেশপেম TS হয়ে ওঠে মানুষের চিন্তায়, 
সাধনায় এবং কল্যাণবতে। এ দেশপ্রেম শুধ হৃদয়া- 
বেগেই পর্যবসিত নর, _হৃদয়াবেগের সহিত যননশীলতার 
শুভ সন্থেলন। রবীন্দ্রনাথ একদিন যে স্বদেশী আন্দো- 
লনের হট্টগোল থেকে নিঃশব্দে সরে দাড়িয়েছিলেন 
এবং নিজেকে নিয়োছ্ছিত করেছিলেন পল্লীসংগঠনের 
কাজে_সে ঘটনাপরম্পরায় আন্দোলন-প্রধান দেশপ্রেম 
আর গঠনাস্বক দেশসেবার প্রভেদের মূল সূত্রটি খ'জে 
পাওয়া বায়। 
পরমহংস শ্বীরাহক্ক ছিভ্তাসা করেছিলেন, ‘ নরেন, 
রা রর শুকদেবের 
মত সর্বদা নিবিকল্প সমাধিযোগে সচিচদানন্দ-সাগরে 
ডূবিয়া থাকিতে চাই 1” 
শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অবীরভাবে বললেন, “বার বার 
এ কথা৷ বলতে তোর লজ্জ৷ করে না! কোথায় কালে 
বটগাছের যত বধিত হয়ে শত শত লোককে শাস্তিছায়া 
দিবি, ত না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; 
এত ক্ষুদ্ৰ আদর্শ তোর!" 
একদিন ধ্যান করতে করতে নৱরেম্দ্ৰনাথ অপ্রত্যাশিত 
ভাবে সত্য সত্যই নিবিকল্প সমাধিতে শিষগ হয়ে গেলেন। 
দেশ-কাল-পারিপাশ্রিকের ইশ্রিয়গ্রাহা সমস্ত প্রভাব বিলীন 
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হয়ে গেল। তাষাতীত, বর্ণনাতীত চৈতন্যলো 
অপরিসীম অন্ভূতিময় আনন্দে নিলজ্জিত হলেন এই 
তরুণ তপস্বী । আকাংক্ষার অবসানে পরম প্রশান্তির 
পূলকে শিষ্য প্রণত হলেন ler চরণতলে। ঠাকুর 
সহাস্যে বললেন, “কেমন, হল ত! কিন্তু এখনকার মত 
তবে চাবি দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে: ste শেষ 
হলে তবে খুলে দেওয়া হবে ৷ '_ এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাৰ 
পর নরেন্্রনাথের মন নিবিকল্প সনাধির কামনা থেকে 
ইক্ড্িয়গ্রাহা বাস্তবজ্গগতে প্রত্যাবৃত্ত হল। বহুজনহিতায়, 
জশ্দ্িতায়। সেদিন থেকে সঙ্কল্প হল: 
বসম্তবল্লোকহিতং PTT: | 

এযুগের ইতিহাসে পাশ্চাত্যের দরবারে ভারতের 
প্রথম দূত রাজা রামমোহন রায় | রাজা রামমোহন 
বিলেত গিয়েছিলেন ১৮৩০ সনে । তার একচলিশ বৎসর 
পর ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰের বিলাত গমন। তারও বাইশ 
বৎসর পর স্বামিজ্রীর আমেরিকা গষন। বেদ-উপনিষদ- 
বিধৃত চিরন্তন হানব-ধর্মের ব্যাব্যাত৷ হিসাবে এই মহা- 
প্রুষত্রেয় ইতিহাসবরেণ্য । হৃতগৌরব বেদান্তধর্সের 
পনর্বাসনে এদের অবদান অপরিসীম । কিন্ত উদ্দেশ্যের 
দিক দিয়ে রাজা রাষমোহন ও কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য 
দেশ পৰিক্রম। এবং স্বামিজীর বিশবপরিভ্ৰমণের মধ্যে 
একটা বিরাট পাথ ক্যও লক্ষ্য করা যায়। ভারত-পথিক 
faga তার দেশবাসীর অশিক্ষা ও দাবিদ্ৰ্যজনিত নিদারুণ 
অসহায় অবস্থা । দেশবাসীর দৃঃখ, দৈন্য, অজ্ঞত৷ তাঁর 
বিবেকানন্দের রোজনাষচার পাতায় পাতায় বণিত আছে 
তার এই মনোবেদনা। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে BA 
চিকাগো শহর থেকে স্বামিজী মহীশূরের মহারাদাকে 
লিখছেন : 

“ভারতের সববিধ দূর্গতির মূল কারণ জনগণের দৃরবস্থা । 
পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রের! (সংখ্যার নগণ্য) স্বভাবে ববর, 
তাদের তুলনায় আমাদের দেশের দরিদ্রগণ দেব-প্রকৃতির | 
এই কারণে আমাদের দেশের দরিদ্র জনগণের উন্মতিবিধান 
সহজে সন্কবপর | আমাদের কতব্য তাদের শিক্ষা দেওয়া, 
তাদের প্রণছ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা । তাহারাও 
যে মানুষ, চেষ্টা করিলে তাহারাও যে নানুষের নত মানুষ 


= 





স্বদেশবস্রের সন্যাসী 


হইতে পারে_ এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে ।--' 
১৮৮৮ সনে যে অশান্ত-হ্দয় তরুণ সন্যাসী বরাহনগৰর মঠ 
ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছিলেন আর ১৮৯২ 
সনে যিনি দক্ষিণ ভারত পরিক্রনান্তে কন্যাকুমারীর উপকূলে 
দর্শন করেছেন, এক হলেও দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাব-ভাবনার দিক 
দিয়ে এ-যেন দুই পৃথক সনু । প্রত্যক্ষ দর্শন আর বিচিত্র 
অভিজ্ঞতায় তার মনোরাজ্যে ঘটেছে এক মহাবিপ্রব। 
আত্মকেন্দ্রিকতা আজ উদার মহীয়ান বিশ্বকেন্গিকতায় 
রূপাস্তরিত হয়েছে ৷ স্বামিজশীর ধ্যানোপলব্ি : 
“খালিপেটে ধর্ম হয় না। ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত 
চাই। ক্ষুধিত বাক্তিকে ধর্মোপদেশ দেওয়া মূঢ়ত৷ 
মাত্র। চাই অনুবস্ত্রের সংস্থান, চাই শিক্ষা-বিস্তার 1” 
তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন : 
বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হয়ে তারতের লক্ষ লক্ষ অন্ত ও 
দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিবূপে পাশ্চাত্যদেশে গমন করব | 
সেখানে মস্তিঘ্কবলে adam আহরণ করে স্বদেশে 
ফিরে আসব এবং অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির সেবায় নিয়োগ 
করব, নয়ত এই দেহধারণ বৃথা 1 
অন্রাগী শিধ্যগণের নিকট লিখিত স্বাবিজীর তৎ 
কালীন চিঠিপত্রে এই মনোভাবাট নানাতাবেই সুপরিস্ফুট | 
এইরূপ একখানা চিঠিতে আমেরিক৷ থেকে স্বাহিজ্জী তার 
“এই জগতে দূঃখের অভাব নাই, কিন্তু এই agor 
আবাদের শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষার স্থল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের দূঃখকম্ট 
অন্তরে অনুভব কর। ইহাদের নিমিত্ত ভগবানের নিকট 
অকপটে সাহাবা প্রার্থনা কর- সাহায্য অবশ্যই আসিবে | 
আমি দিনের পর দিন গুরু চিস্তাভার মাথায় atm আর 
দৃঃখভার হৃদয়ে ধারণ করিয়। নানা দেশ ভ্ৰমণ করিয়াছি 
এবং ধনীর দ্বারে ta গিয়াছি। অবশেষে অর্বপৃথিবী 
অতিক্রম করিয়৷ এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাতের প্রত্যাশায় 
উপস্থিত হইয়াছি। দয়াময় ভগবান অবশ্যই সাহায্য 
করিবেন। আমি হয়ত এই দেশে শীতে ও অনাহারে 
মরিব, কিন্তু হে য্বকগণ, আমি তোমাদের নিকট দরিড্র, 
পতিত ও উ২পীড়িত জনগণের সেবাকাষ মহাদায়রূপে 
অর্পণ করিতেছি। ভারতের ত্ৰিশকোটি নরনারীর সেবা- 
ব্রত গ্রহণ কর।” 
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স্বামিজীর আমেরিকা ভ্রমণের আপাত: উদ্দেশ্য 
বেদান্তাশ্রিত স্প্রাচীন হিন্দুবর্ষের প্রচার ও পূনবাসন হলেও, 
তীর প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ভাৰত-কল্যাণ। ARA 
ষে সময় চিকাগে| শহরে অবস্থান করছিলেন সে পনয়ের 
একটি ঘরোয়া পরিবেশের সুন্দর চিত্র আমরা পাই : 

স্বাবিজী মিস্টার ও নিসেস জন্‌ লায়নের গৃহে কিছুদিন 
অতিথিরাপে বাস করছিলেন | সে সয় তাকে বহু সভা- 
সমিতিতে Tem দিতে হত। বহু" প্রতিষ্ঠান থেকে 
আমম্বণ আসত তার কাছে। ভাষণান্তে সভার উদোযোক্তা- 
গণ স্বানিলীর হাতে তুলে দিতেন অর্থ,_যে অর্থ তিনি 
তীর ভারত সংগঠনের প্রিয় প্রকল্পগুলির ক্সপায়ণে ব্যয় 
করতে পারেন। টাকা পরসা য। পেতেন একট! রুনালে 
বেবে প্রতিদিন fom লায়নের হাতে দিতেন । মিসেস 
লায়ন টাকা পরসার হিসাবপত্র রাখতেন এবং ব্যাঙ্কে 
an দিতেন। আমেন্িকাবাসীর নৃক্ৰহস্ত বদান্যতায় 
স্বামিজী Tt হতেন। টাকাকড়িব পুটুলিটি fom 
লায়নের হাতে তুলে দেওয়ার সময় তার মখমগুল সমস্ত।সিত 
হত সরল শিশুসুলত হাস্যে । একদিন কথাচ্ছলে স্বানিজী 
মিসেস লায়নকে বলেছিলেন যে, আমেরিকার তাকে তার 
জীবনের সবচাইতে বড় প্রনোতনের WANA হতে হয়েছে। 
vent মিসেস লায়ন অমনি স্বানিঙ্গীকে ক্ষেপিয়ে একট 
Ta দেখবার উদ্দেশ্যে ঠাষ্টাচ্ছলে বললেন, “att, সে 
ষেয়োট কে?" উচচহাস্যের রোল তুলে স্বামিলী বললেন, 
“কোন মেয়ে লয়, আমার প্রলোভল তোমাদের দেশের 
প্রতিষ্ঠানগুলি। তারতের সাধূসম্তগণ স্ব স্ব স্থানে নিশ্চল 
হয়ে বসে থাকেন, যদি কেউ বিপন্ন হরে তাদের উপদেশ 
বা সাহায্য নিতে আসে, তারই অপেক্ষায় । কিন্তু 
তোমাদের দেশে এলে দেখলুম সংগঠন-শক্তির অপৃব মহিষ | 
তাই ভাবি তোমাদের দেশের এই সংগঠন-কৌশলকে 
কিভাবে আমার দেশের সেবায় প্রয়োগ কর! যায়!" 
এ-থেকে বৃঝ! বায় যে, আমেরিকা থাক কালেই স্বামিজীর 
ভবিষ্যৎ পরিকল্পলাগুলির বনিয়াদ তৈরী হয়েছিল। 

ভাৱতপ্ৰেমিক ও মানবদরদী স্বামী বিবেকানন্দের 
দেশপ্রেম উন্মাদ হৃদয়াবেগ নয়। স্বামিজীর দেশপেষ 
উদার, vaa ও ঈশৃরভিত্তিক। অজ্ঞ ভারতবাসী, 
মূর্খ ভারতবাসী, দারিদ্র্যনিপীড়িত ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ও চণ্ডাল ভারতবাসী আমার তাই-__ এই গভীর ও atthe 
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অনুভূতি বিবেকানলের স্বদেশপ্রীতির মূল-বপ্র । লাঞ্চিত, 
অধঃপতিত মানুষের গ্লানি ও বেদনা এই তরুণ শন্যাসীর 
হৃদয়কে অহরহ দলিত মথিত করেছে । তাইত বস্ররবে 
qa দেশবাসীর সুপ্ত চৈতন্যকে তিনি জাগিয়েছেন। 
জাতীর জাগরণের তেরীনিনাদ শুনি whet কণ্ঠে : 

“amti পঞ্চাশ aorta জন্য তোমাদের একমাত্র 
উপাস্য দেবত! তোমাদের দেশলাতা । অন্য তেত্রিশ 
কোটি অকেজো দেবদেবীর লুপ্ত হয়ে WF তাতে ক্ষতি 
are” 

“May I be born again and again in 
order to serve the poor, the down- 
trodden and the suffering. My God the 
poor, my God the wicked, my God the 
miserable of all races and all species 
is the only object of my worship.” 

opin আর মানবপ্পীতি অভিন্ন । বিবেকানন্দের 
মানবিকতায় দেশকালপাত্রের সন্কীণতার কোন অবকাশ 
নাই। কিন্ত পাবকপ্রোজ্ছুল এই দেশপ্ৰেম AFIN নয়, 
আগাগোড়া কম মূখ্য। এক সহস্ন ববক বলি চেয়েছিলেন 
বিবেকানন্দ দেশসেবাবুত উদ্বাপনের জন্য! স্বল্পায়ু 
জীবনে যে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার 
গোড়াপত্তন তিনি করে গিয়েছেন তারই ক্ৰমনক্নযপায়ণ 
প্রত্যক্ষ করছি আজ স্বাধীন ভারতের দিকে দিকে i 
wets কর্মসূচীর প্রধান চারা কথা হচ্ছে : 

(১) সুশিক্ষার প্রসার 

(2) আধিক অবস্থার উনুতিসাধন, 

(৩) সংগঠন ও সংবশক্তি, 

(8) মানুষের কমশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন । 

মানুষের অন্তনিহিত অপরিসীম শক্তির পরিচর্যা ও 
ব্রত। আজ Atema যোজনা এবং সমষ্টিউন্ুয়ন পরি- 
কল্পনার মূল বক্তব্য যেন স্বাবিজীর উক্তির প্রতিধ্বনি 
বলেই মনে হয়। সাধনলব্ধ দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি aca 
ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অবঃপতিত জাতির প্রকৃত 
মুক্তি রাজ্রনীতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা ছাড়াও বৃহত্তর 
ও মহত্তর বস্তুর অপেক্ষা রাখে । দেশ ব৷ জাতি গঠনের 
ভিত্তি হবে মানুষের চরিত্র । আথিক সম্পদ ও সাবাজিক 


স্বাধিকার মানুষের অকল্যাণ ও উচ্ছব্খলতার পরিপোষক 
হরে দাড়ায় যদি না মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি 
হয় সবল ও ap) দাশনিকপ্রবর প্রেটোর কথায় সে 
একই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল q'ata 
বৎসর পূবে : 

“তোনরা দাল'নকোঠা, এশ্বয ও সম্পদ শুপীকৃত করে 
চলেছ সত্য, সংযম ও সত্জীবনের বিনিময়ে |”’ 

স্বামিজীর জলন্ত বিশ্বাস, ধমকে ও ধ্মবোধকে বাদ দিয়ে 
জাতীয় উনুতির কল্পনা বৃথা | জাতীয় ব্যাধির কারণ 
ও উপসৰ্গ নিভূলভাবে নির্দেশ করেছেন বিবেকানন্দ। 
প্রতিকারের forfes দিয়েছেন তিনি । অতি Srey 
এতিহাসিক চেতনা ও সমাজবোধ ব্যক্ত হয়েছে শ্বামিজীর 
বাণীতে : 

ভারতের প্রত্যেক উন্নতির পূর্বে একটি প্রবল ধর্মমতের 
প্রাবন প্ৰয়োজন। বৃদ্ধদেবস্থষ্ট প্রবল বর্বিপ্রবের পরেই 
এক কজ্াতীয়তসম্পন্র বিশাল মোৰ্ব সায়াজোর উদয় হয়। 
এই জনাই ধমবিপ্রুব দ্বারা লোকের মনে আবর্তন জাগিয়ে 
তোলা দরকার। মধ্যযুগীয় বৰ্মান্দোলন, মহাপ্রভু শীচৈতন্য, 
রামমোহন ও ব্রাঙ্গমমাজ, aage এবং মহাস্বা গান্ধীর 
whys দেশ-নেতৃত্র প্রভৃতি এতিহাসিক ঘটনা এবং 
এসবের প্রভাব স্বাহিজীর পথ-নিরদেশের সপক্ষেই সাক্ষ্য 
বহন করে। তাই বিবেকানন্দের অগ্নিগ্ বাণীর 
পৃনরুক্তির ate বিশেষ প্রয়োজন: 

“কটিমাত্র বস্ত্ৰাবৃত হইয়৷ সদর্পে ডাকিয়া বল, আমি 
তারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।” পরবর্তী কালে 
ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক গ্রান্ধিজীর আবিভাব 
বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ শ্বপ্রেরই TS প্ৃতিচ্ছবি। 

" স্বামিভীর বাণী প্রেরণাদায়িনী, শৃক্তিসঞ্চারিণী | অন্ত- 
{Ers যে সত্য প্রতিভাত হয়েছে, হৃদয়ানুভূতিতে বা 
উপলব্ধি করেছেন তাই ব্যক্ত হয়েছে অগ্নিময়ী বাণীরূপে : 

“Before flooding India with socialistic 
and political ideas, first deluge the 
land with spiritual ideas. The first work 
that demands our attention is, that the 
most wonderful truths confined in our 
Upanishadas.. . should be scattered and 
broadcast all over the land, so that 





these truths may run like fire all over the 
country.” 
স্বারিজীর সংগঠনী শক্তি ছিল অতুলনীয় । পাশ্চাত্য- 
দেশগুলি সংগঠন ও সংঘশক্তির সাহায্যে যে অসামান্য 
সাফলা অর্নন করেছে জীবনের বিভিন ক্ষেত্রে স্বানিজী 
তা মতে হনে উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাতাদেশসমহ পরি- 
ব্রমণভাত অভিজ্ঞতায়। j 
শৃস্খল৷ ও সংযম হবে সংঘ গঠন ও পরিচালনার হুল 
Ts! স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বিশন 
দেশে ও বিদেশে সংগঠন-পদ্ধাতির এক অতুলনীয় আদৰ্শ 
স্থাপন করেছে। কোন পরাধীন জাতির পক্ষে রাশক্রির 
সমর্থন বিনা, এমনকি feat সত্বেও, জগত্নয় মঠ ও 
মিশনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণাদর্শ প্রচার বোধহয় 
এই প্রথন। বৌদ্ধ সংঘারাম এবং রাজঘি অশোক কর্তৃক 
দেশে বিদেশে প্রেরিত ভিক্ষু ও অর্হৎগণের কথা স্নরণ 
হয়! আবাদের ছোটবেলায়-_যখন প্রথম দৈনিক খবরের 
Site পড়তে সুরু করি, তখন প্রায়ই কাগজে আলোচনা 
হতে দেখতাম জনসাধারণের জন্য সংগৃহীত তহবিলাদির 
অপব্যবহার সম্বন্ধে। প্রশ হত যে, স্বদেশী আন্দোলনে 
ও যে অত লাখ টাক! চাদ৷ উঠেছিল--তা৷ গেল কোথায়? 
আরও শুনতাম যে, কোন্‌ অমূক be অমুক নাকি সেই টাকায় 
নিজের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন | পরবর্তী রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সময় সংগৃহীত টাকা সম্বন্ধেও এরূপ বিরূপ 
সমালোচনা হত। মানুষের মনে এ ধারণাই বৃদ্ধমূল 
হয়েছিল যে, সাধারণের কাজে টাকা দেওয়া মানেই 
অসাধারণ জরনকয়েকের বড়লোক হওয়ার Wan করে 
দেওয়া । wat বিশ্বাসতঙ্গপ্রবণতা আমাদের জাতীয় 
চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন দৈনিক 
ও সাময়িক কাগঅগুলিতে দেখতাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
প্রথম সাধারণ সম্পাদক পুজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দদীর 
প্রদত্ত নানা দাতব্য তহবিলের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ ৷ 
আতত্রাণ কল্পে রামকৃষ্ণ মিশন যে অথ সংগ্রহ করতেন 
তার প্রতি কড়াগণ্ডার নিখুত হিসাব প্রকাশ করতেন তিনি 
সর্বসাধারণের জ্ঞাতাথ | স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তহবিল 
ও আয়-বায়ের হিসাব রাখার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তার 
অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত। বিবেকানন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন যে, এই নিপতিত জাতিকে জাগাতে হলে 
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সবাগ্রে চাই নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা | লোক্ষ-মুক্তি-সমাধির 
চাবিকাঠি Atera জিন্মায় রেখে যুক্ত সন্যাসী বেছে 
নিয়েছিলেন কৰের পথ, লোকসেবার পপ । শক্তিমন্বের 
সাধক বিবেকানন্দ কোনদিনই facri অধ্যান্তলা্গের 
অনুগামী ছিলেন না । দেশের যুবকবুন্দের পুতি তার 
উদাত্ত আহ্বান নব স্পৰ্শ করে : 

“ইংরাজের আত্মপ্ত্যয় আছে, তোমার নাই ; আমাদের 
শক্তির প্রয়োজন । আমরা দূর্বল হইরাছি। তাই sd- 
x3 (occultism) এবং রহসাবাদ (mysticism) 
আমাদের মধ্যে আসে। ইহাদের মধ্যে সত্য থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহা আমাদের প্রায় ্বংস করিয়াছে স্ায় 
শক্ত কর। লৌহপেশী ও ইম্পাতের স্ায়ুবিশিষ্ট মানুষ 
চাই। নিজের পায়ে দাড়াইয়া মানুষ হও 1” আমাদের 
মব্যে অনেকে নিজেদের খুব শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বলে 
মনে করেন। Stal ভাবেন এবং জোর গলায় প্রচার করেন 
যে ধম-বর্ম করেই দেশটা গেল। ধর্মের আর প্রয়োজন 
নেই। বর্ম_ও ভ্রিনিষটা মানুষের কল্পনাপ্রসৃত কতক- 
গুলি বিশ্বাস বা সংস্কার মাত্র এখন চাই বিজ্ঞান, চাই 
যস্্শিলেপর প্রসার, চাই অথ, চাই অধিকতর সাজসরঞ্জাম, 
চাই সুখ-সন্তোগের উপকরণ । তথাকথিত শিক্ষিত আয়- 
শাধাপরায়ণ বানুষের এই ভ্রান্ত মনোভাবের কী সুন্দর 
বিশ্লেষণ করেছেন স্বামিজী : 

“There is the man today, who after 
drinking the cup of Western wisdom, 
thinks that he knows everything. He 
laughs at the ancient sages. All Hindu 
thought to him is arrant trash; philo- 
sophy, mere child’s prattle; and religion, 
the superstition of fools. On the other 
hand, there is the man educated but a 
sort of monomaniac, who runs to the 
other extreme, and wants to explain 
the omen of this and that. He has 
puerile explanation for every supersti- 
tion that belongs to his peculiar race, 
or his peculiar gods, or his peculiar 
village.” 
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সেদিনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবঘের ভবিষ্যৎ 
কি রূপ পরিগ্রহ করবে অনুমান করাও শক্ত ছিল। কিন্তু 
Stas অকপট ভাষায় বললেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।' 
ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ভন্যই তিনি রচনা করলেন তার 
পরিকল্পনা । ত্যাগ ও সেবার ত উদযাপনের মধ্যে দিয়ে 
দেশসেবার আহ্বান জানালেন যুবক ও তরুণ সম্প্রদায়কে | 
সে আহ্বানে স্দিন Ops হয়েছিল বাংলার ও ভারতের 
ববক। তারা শহর. প্রাণ ডালি দিয়েছিল দেশমাতার 
বেদীনূলে। সেদিন হাপিন্‌খে যে বিপ্রুবপন্থী যুবক ফাসী- 
মঞ্চে আরোহণ করেছিল সেও তার জীবনের প্রেরণা লাভ 
করেছিল, আর শেষ সান্বনা tee পেয়েছিল স্বানিজীর 
বাণীতে । স্বামিজীর অপরিসীন ত্যাগ, দেবোপম চরিত্র 
আর হিমালয়সদৃশ বিরাট ব্যক্তিত্ব তার প্রতিটি কথাকে 
করে তুলেছে প্রাণস্পশী ও শক্তিসঞ্কারিণী নি:স্বাথ দেশ- 
ক্ষীর প্রথম পূরস্কার দেশবাসীর উপেক্ষা । অনাদর ও 
উপেক্ষার বেড়া লঙ্ঘন করেই পুতোক দেশকর্মীকে অগ্রসর 
হতে হবে তার বুতসাধনে । দেশসেবকের প্রতি স্বাহিজীর 
নিৰ্দেশ অতি স্পষ্ট, অতি স্বচ্ছ £ 

গভীর আত্মবিশেষণ দ্বারা নিজের মানসিক প্রস্ততি 
যাচাই করে নাও প্রথমে । অন্যের সাহায্যের উপর 
farsa না রেখে নিজের শক্তি ও সঙ্গতির উপর নিভর কর। 
অকপট হও- চালাকি দ্বারা কোন যহত কাজ হয় লা। 

“Truth, purity and unselfishness— 
wherever these are present, there is no 
power below or above the sun to crush 
the possessor thereof. Equipped with 
these, one individual is able to face the 
whole universe in opposition. Arise, 
awake and stop not till the goal is 
reached.” | 


মানের আসন, আরাষ শয়ন 
নয়কো। তোমার তরে। 

সব ছেড়ে আজ খশি হয়ে 
চলো পথের পৰে | 

এস, বন্ধ, তোমর৷ সবে 

এক সাথে সব বাহির হবে, 

আজকে যাত্রা করব মোর! 
অমানিতের ঘরে। 


নিন্দা পরব ভূষণ ক'রে, 
কাটার কণ্ঠহার ; 
মাথায় ক'রে তুলে লব 
অপমানের St | 
দূঃখীর শেষ আলয় যেণ। 
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা, 
ত্যাগের শূন্য পাত্রাট নিই 
আনন্দরস ভ'রে।। 

“বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত ছিলেন এবং 
যাঁর ste সবেমাত্র সুরু হইয়াছিল সেই FATA Ht বেদাস্ত- 
কেশরীর মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই | 
জাতির সামনে এই জীবন্ত আদর্শ বতদিন থাকবে ততদিন 
বাংলার পক্ষে নিরাশ হবার কিছু নেই ৷ বিরাট প্রাণপুরুষ 
বলে যদি কাউকে স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র 
বিবেকানন্দ__নরকেশরী বিবেকানন্দ ।”’ 
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“ভারতের waa নিংহবী প্রবেশ করেছে। 
বিবেকানন্দ বেঁচে আছেন তার দেশজননীর alate, দেশ- 
জননীর সন্তানগণের abate” 

স্বদেশমন্ত্রের থাষি বিবেকানন্দের প্রতি শীঅরবিন্দের এই 
শৃদ্ধার্ধ ate আমাদের বারংবার স্মরণীয় | 


০৮ 








তীর্থ পরিক্রম। 


স্বামী বিবেকানন্দ ata ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন এই 
পৃথিবীতে ছিলেন। সপ্রঘিবগুলের aft তগবানের 
অনুরোবে এই ধরাধামে এসেছিলেন 'বর্মসংস্থাপনাতায়' 
তাকে সাহায্য করতে । নরন্রপী নারায়ণ সেই স্বামিজীর 
চরণম্পর্শপৃত ভারত এবং ভারতবহির্ভত বিভিন্ন স্থান 
অগণিত Se নরনারীর কাছে তীরস্বরূপ হয়ে আছে। 
ভারতবর্ষের মধ্যে স্বামিজীর স্মৃতি-বিজড়িত কয়েকাট 
উল্লেখষোগা স্থানের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া গেল। 


Feryferan পলী 

উত্তর কলিকাতার এইস্থানে ১৮৬৩ সালের ১২ই 
জানুয়ারী সপ্তমিন ওলের থষি বিশ্ববিশ্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও বাতা ভূবনেশুরী দেবীর কোল আলো 
করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন | এখানেই তার বালালীলা, 
এখানেই শ্বীরাষক্ষের সঙ্গে aerate মিত্রের বাড়ীতে 
তীর প্রথম সাক্ষাৎথ। 


দক্ষিণেশ্বর 

বঙ্গের বারাণসী। সুরধ্‌ নী-তরঙ্গ-বিবৌত এই মহা- 
তীর্ঘস্থান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূষি। সববম- 
সমন্বয়ের মহাবাণীর প্রচারকেন্দ্র। এখানেই পাশ্নত্য- 
শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ মা ভবতারিণীর মন্দিরে 
adits চিন্ময়ী দেবীকে দর্শন করেছিলেন ata- 
সমর্পণ করেছিলেন শ্বীরামকৃঞ্চের চরণে । শীগুরুর 
afer হস্তে ধারণ করে জগৎকে দেখিয়েছিলেন মহান 
জীবনের পথ। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিলনসুত্রে গেখে- 
ছিলেন শুদ্ধসত্তু বালক শিষ্যদের নিয়ে এক অপূর্ব মণিহার | 
কলিকাতার উত্তরদিকে গঙ্গাতীরে এই সেই পবিত্রস্থান। 


কাশীপুর 
মহাপীঠস্বান। অসুস্থ শ্বীরামক্কদেবকে সেবা করার 
জন্য এখানেই তার ভক্তশিষ্গণ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। 


নবেম্ত্ৰনাথ লাভ করেছিলেন নিবিকল্প সমাধি । 
শীরামক্ষকদেব লোককল্যাণের জন্য নরেল্্রনাণকে আপন 
শক্তি নি:শেষে দান করে ফকির হয়ে এ সংসার থেকে চলে 
গিয়েছিলেন । om ক্ষানুয়ারীৰ প্রভাতে কল্পতক্ হয়ে 
বহুলোকের চৈতন্য উৎপাদন করেছিলেন । শ্ীরামক্ঝ 
মহাসমাধি লাভ করেন উত্তর কলিকাতার এই কাশীপুর 


উদ্যানবাটীতেই ৷ এখানেই Pata সংঘের" পত্তন 
হয়। 
আ'টপুর 


হুগলী জেলার এই গ্রামাট স্বামী প্রেমানন্দকে বক্ষে 
ধারণ করে পবিত্র হয়েছে । শ্বীগুরুর দেহরক্ষার পর 
তার শোকসন্তপ্ত কিশোর ও যুবক শিষ্যগণকে নিয়ে 
নবেন্দ্রনাথ দিন করেকের জনা গিয়েছিলেন এখানে | 
২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ধনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে 
বসেছেন সকলে । তাাগ-বৈরাগ্যের আলোচনা চলেছে 
প্রধানতঃ বীশুখৃষ্টের জীবনীকে কেন্দ্ৰ করে। সেই afaa 
পাশে বসেই ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্তমানস সকলে সংকল্প 
গ্রহণ করলেন সংসারত্যাগের। সেইদিন থেকে সন্যাসই 
হল তাদের জীবনের আদর্শ | 


বরাহনগর 

কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত এইস্থানেই প্রথম 'শীরাষ- 
কৃষ্ণ মঠ' স্থাপিত হয়েছিল। কাশীপুর উদ্যান ত্যাগ 
করে এখানেই আমেন সকলে। আঁটপুরের সংকল্প 
এখানে রূপ AAE করে। সন্যাস গ্রহণ করেন যুবক 
ভক্তবৃন্দ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এখানে 
চলতে থাকে কঠোর তপস্যা অধ্যয়ন ইত্যাদি । এখান 
থেকেই মধ্যে মধ্যে নিঙ্গন তপস্যার জনা নরেন্দ্নাথ চলে 
যেতেন তী ভ্ৰমণে। 


গাজীপুর 
যোগিশেষ্ঠ পওহারী বাবার সাধনপীঠ। এখানে 
১৮৯০ খৃষ্টাব্দে WTS দশন করেন পওহারী বাবাকে। 
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qt হন তীর যোগশক্তি দশনে ও উপদেশাদিতে। সনে 
ইচ্ছা জাগে দীক্ষা গ্রহণের | সব স্থিরও হয়, কিন্তু হঠাৎ 
সে সংকল্প ত্যাগ করেন শ্বাহিজী | 


শিবক্ষেত্র। A সন্ন্যাসী সকলেরই চিরাকাংক্ষিত 
তীৰ্থস্থান। এখানে শ্ৰীমৎ তৈলঙ্গ স্বামী ও Startam 
স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বহু আলোচনা হয় স্বাহিজীর | 
মুগ্ধ হন তারা স্বামিলীর প্রতিভা দর্শনে । 


কপরকশুন্য সন্যাসী স্বামিজী ভারত পর্ব টনকালে 
কয়েকদিন অবস্থান করেন এবানে। এখানকার বিরাট 
গ্রন্থাগারে ইংরেজ গ্রন্থকার লাবকের লিখিত পৃস্তকাবলীর 
অধ্যয়ন অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্ত করে তিনি সকলকে 
বিস্মিত করেছিলেন | 


SICANA 

রাজপূতানার এই রাজ্যের ইংরেজ-ভাবাপনু, মৃতিপূঙ্গায় 
অবিশ্বাসী মহারাজ wea সিংএর সহিত স্বামিজীর 
সাক্ষাৎ হর । মহারাজের দেওয়ান শৃীরামচন্দ্ৰজীর মাধ্যমে 
উভয়ের মব্যে নান! প্রশ্মোন্তর চলে৷ অপূব যুক্তিবলে মৃতি- 
পূজার প্রয়োজনীয়তা 'ও সাথকতা সম্বন্ধে মহারাজের মনে 
গভীর রেখাপাত করে নানা উপদেশ দানে তাঁর মতিগতির 
পরিবর্তন সাধন করেন স্বামিলী। রাজ্যের সকলের 
মনে প্রবল afata, দেশাস্ববোধ, আত্মবিশ্বাস ও প্রাচীন 
সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠাও করেন fofa | 

আব পৰতে প্রথম দর্শনে ও জ্ঞানগভ উপদেশ শুবণে 
q4 খেতড়িরাজ স্বামিজীকে নিদ্রাজো নিয়ে বান। 
গ্রহণ করেন দীক্ষা । এখানেই প্রথমে অস্বীকৃত হয়ে 
পরে খেতড়িরাজের অনুরোধে এক বাঈজীর গান শুনে 
স্বানিজী ন্তন জ্ঞান লাভ করেন । স্বামিজীর আশীবাদে 
খেতড়িরাক্ম এক পৃত্রসস্তান লাভ করেন। তাই 
তার জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য আমেরিকা গমনের 
পূর্বাহে স্বামিজীকে বেতড়ি যেতে হয়। খেতড়িরাজ 


স্বামিজীকে রাজগুরুর উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করে 
আমেরিক! যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। 


জয়পুর 
এখানে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট স্বামিজী ব্যাকরণ 


পাঠ করেন। 


গুজরাট প্রদেশ 

ভারত ভ্রমণের সময় পরিব্রাজক বেশে স্বামিজী ate- 
পূতান৷ ত্যাগ করে গুজরাটে প্রবেশ করেন এবং আনেদাবাদ 
হয়ে লিমড়ীতে গমন করেন। এখানে তিনি নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর কতকগুলি ধৰ্মধ্বজীর হাতে বন্দী হন এবং লিমড়ী 
রাজের সাহায্যে উদ্ধার পান। Satte, ভুজরাজ্য, 
পোরবন্দর, হ্বারকা, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্ৰমণ করেন 
এবং জনসাধারণের মধ্যে ধমভাব সঞ্চার করেন। 


মহ্ীন্মুর 

নিতাঁকতা ও নিম্পৃহতার দটি ঘটনা ঘটে এখানে। 
রাজমতার মধ্যে মহীশূররাজ আপন পাধদ্গণ সম্বন্ধে 
স্বামিজীর মতামত জানতে চাইলে স্বামিজী নিভাঁকভাঁবে 
বলেন যে পাধদৃগণ সৰ্বত্ৰ যেমন চাটুকা'র হয় এখানেও তাই । 
কথাগ্রসঙ্গে পৃবপরিচিত এবং স্বাষিজীর গুণমৃদ্ধ দেওয়ান- 
কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েলনি | মহারাজ পরে, সকলের 
সামনে এক্সপ স্পষ্টকথা বললে ক্ষতি হতে পারে, বলায় 
স্বামিজী নিভাঁকতাবে উত্তর দিয়েছিলেন_-তিনি সন্যাসী, 
তাঁর কর্তব্য সত্যকথন ; চাটুকারের কাজ মনযোগান। 

স্বামিজীর ett প্রধান অমাত্য তার সেক্রেটারীর 
সঙ্গে স্বামিীকে বাজারে পাঠান এবং অনুরোধ করেন 
মাতে স্বামিলী যেকোন মূলোর কোনজিনিস গ্রহণ করেন। 
সঙগ্র বাজার ধরে বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী সেখানকার 
সবচেয়ে তাল চুরুট একটি চেয়ে নিলেন। উপবৃক্ত 
গুরুর উপযক্ত চেল | 


কন্যাক্ষুমারী ` 

এখানে ভারতের শেষ শিলাথণ্ডে উপবেশন করেছিলেন 
স্বামিজী। ধনীর রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণৃকৃষ্টির 
সঙ্গে একান্ততাবোধ উপলব্ধি করেছিলেন । ধ্যাননেত্রে 
দেখেছিলেন সম্গ্ন ভারতবর্ষের র্ূপ। তাঁর সন্মুখে ছিল 


তীৰ্থ 


তরঙ্গ-বিক্ষুক অসীম সাগর, পশ্চাতে পরাধীন নিপীড়িত 
দুঃখ-দারিড্যে নিষ্পেষিত মৃতপ্ৰায় বিশাল জ্রনতাপণ 
ভারতবর্ষ । PRE নয়নে এর প্রতিকারের উপায় 
চিন্তা করতে করতে উপলব্ধি করেছিলেন বিদেশ গমন ভিন 
প্রতিকার সম্ভব নয়। ভারতের আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্যকে 
দিয়ে, তাদের কাছ থেকে আনৃতে হবে ইহলোকের Aá 
লাভের কৌশল | স্থির সংকল্প করেছিলেন বিদেশযাত্ৰাৰ | 
ভারতের এই বিশিষ্ট তীর্থস্বানে স্বানিজী যে শিলাখণ্ডের 
পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই 
শহরটি স্বানিলীর স্মৃতিবিজড়িত বিশেষ তীথক্ষেত্র | 
মাদ্ৰাজ 

স্বামিজীর প্রতিভা ও গুণে মৃগ্ধ মাদ্ৰাজবাসী তীর 
আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনেই চাঁদা তুলে টাকা 
সংগ্রহ করতে লেগে যায়। জ্ঞানী-গুণিলনও প্রশববাণে 
RATE করতে এসে হয়ে পড়েন ভক্ত | স্বান্িজীর ডাকে 
মাদ্রাজবাসী বুবকগণ সাড়া দিয়েছিল ‘বহুজনহিতায়’ 
‘বহুজ'নসুখায়’ নিজেদের জীবন উৎসৰ্গ করার জন্য। 
এখানেই স্বামিজীর কাজ সুরু হয়েছিল। বেদান্ত সম্বন্ধে 
রচনা-সমৃদ্ধ পত্রিকার প্রকাশ, দূঃস্ব ছাত্রদের জন্য নানা 
প্রকার শিক্ষাপ্পুতিষ্ঠান স্বাপন ইত্যাদির কাজ এখানে 
ক্ৰমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

আমেরিক! গৃমনে স্থিরসংকল্প স্বামিজী তার উদ্দেশা 
সম্বন্ধে এখানেই মহবুব কলেজে প্রথমে বক্তা করেন। 
পাশ্চাত্য গমনে সাহাযা করতে প্রতিশ্ত হন। 
cami? 

এখান থেকেই স্বানিজীর আমেরিকা যাত্রা সুরু হয়। 
৩১শে বে স্বদেশের কল্যাণ কামনায় সর্বত্যাগী সন্যাসী 
জাহাজে আরোহণ করেন এই বন্দরে | 


আলতেসাড়া 


a 
B এতে 


ই তত 





পরিক্রমা EE: ২৫ 


সেভিয়ার দম্পতির আনুক্ল্যে আলমোড়ার মারাবতীতে 
একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। বিশ্বামের জন্য স্বামিলী 
এখানে কয়েকবার গিয়েছিলেন। এখানেই মি: নেভি- 
মারের দেহত্যাগ ঘটে। প্রিবুদ্ধ Stas’ নামে একটি 
মাসিক পত্রিকার পৃচার এখান থেকেই আরম্ভ TA | 
কাশ্মীর: 

এখানে একটি আশুম প্রতিষ্ঠা করার জনা স্বামিজীর 
প্রবল ইচ্ছা ছিল। ইংরেজ সরকার তাতে সম্মত ছিল না । 
পরাবীনতার এই গ্লানি স্বামিলীকে গভীর বেদনা দিয়েছিল | 
এখানকার এবং জহুর মহাৰাজের সঙ্গে স্থামিজীর পরিচয় 
ও আলাপ আলোচনা হয়েছিল । কাশ্নীর থেকেই তিনি 
অনব্রনাথ দর্শনে গমন করেছিলেন | 


আমেরিকা থেকে প্রতাবতনের পর পাঞ্জাবের রাজধানী 
লাহোরে স্বামিজী যে বক্তৃতা করেন তা’ তার ভারতে প্রদত্ত 
বক্তুতাবলীর মধ্যে OPS |. 


CITS মঠত 

মহা পবিত্ৰ তীর্ঘস্থান। শীশীঠাকুর বলেছিলেন, নরেন 
তাকে মাথায় করে যেখানে রাখবে তিনি সেখানে 
থাকবেন। বেলুড়ম প্রতিষ্ঠা করার পর স্বামিজ্গী মাথায় 
করে 'আস্মারামের কৌটা’ মঠে স্থাপন করেন। প্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য স্বাপত্যের মিশ্বণে নিন্নিত যে বিরাট শ্রীরামক্ষণ 
মন্দির এখানে অবস্থিত ভার পরিকল্পনা করেন স্বানিজী | 
এখানেই শ্বীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কমকেন্দ্ৰ-- 
স্বামিজীর তাষায় “পাওয়ার হাউস” । ভ্রীবনের শেষ 
কয়টি দিন এখানেই কাট্টিয়েছিলেন তিনি । এখানেই 
একদিন তিনি আপন মনে বলেছিলেন-_“জার একজন 
বিবেকানন্দ থাকলে বুঝত এই বিবেকানন্দ কী করে গেল ।' 
তার সমাধিষন্দিরের নিকট বিল্বমূলে দাড়িয়ে একদিন 
তিনি গানের সুরে নিজ এক শিধ্যকে বলেছিলেন__-“আসবে 
কত দণ্ডী অটাজ্টধারী।' শ্রীরামকৃষ্দেবের কর্ম-সম্পাদক 
এই মহাযোগী ও তাপস জানতে পেরেছিলেন তিনি কে। 
খুলে গিয়েছিল চাঁবিকাঠি। শুনতে পেয়েছিলেন তার 


হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে একটি আশ্ৰম হয়, স্বানিজীর ডাক। 881 জুলাই ১৯০২ alta স্বইচ্ছায় মহাসমাধিতে 
বছদিনের এই ইচ্ছা ছিল। স্বামিজীর সঙ্গে আগত হয়েছিলেন Pay | 


a 





শিক্ষার আদর্শ, স্বামিজী ও আমাদের সমস্যা 
শ্রীসসুখমক্স দত্ত--প্ৰধান শিক্ষক, বহুমুখী বিদ্যালয় 


রোগশয্যায় শীশ্বীঠাকুর। আরোগ্য কামন৷ করে কোন 
was সহচর শ্বীশ্বীরীযকৃষ্ণকে পরামর্শ দিচেহুন__ 
‘সমস্ত মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে রোগকে দূর করে দিন।' 
ঠাকর বলনেন--'সে কি গে ? যে মনকে ভগবানের পাদ- 
পচ্নে att করেছি তাকে*আবার তুচ্ছ দেহের উপর 
ফিরিয়ে আনব কি করে? না, না, সে হয় না।? 

সত্যই তো! আলোর ঘরে উঠে গেছে যে মন সে আর 
অন্ধকারে আসবেই বাকি করে? 

ভারতীয় জ্ঞানসাধনার সার কথাই এইখানে । সমগ্র 
তমসার পরপারে বিনি, সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানাই 
হল ভারতীয় ভ্ঞানসাধনার মুখ্য কথা | শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা 
বলতে গিয়ে তারত অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞন বা পরাবিদ্যার কথাই 
বলে এসেছে । প্রকৃত ভ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানন্ব।' প্রাচীন ভারতের আদর্শ হল 
গুৰুগৃহে বন্ধচযাশ্রয়ী শিষ্য ব্ৰহ্মজ্ঞানী গুরুর কাছ থেকে 
শান্ত, পৃত, সমাহিত চিত্তে গ্রহণ করবে ব্ৰহ্ম্ঞান। 
শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ধাষি-শিক্ষকের উপক্রমণিকা ছিল-_ 
‘বৎসগণ, ব্রহ্ষবিদ্যা কহি, কর অবধান।’ স্বাবিজীর 
শিক্ষার আদর্শ এই গুরুগৃহবাস । শিক্ষকের মহৎ চরিত্রের 
সাক্ষাৎ সংস্পশে না এলে, গুরুর শুচিজিগ্ধ অস্তরের 
নিবিড় স্পশ না পেলে শিষ্যের অন্তরে অনস্ত তানের আলো 
প্রবেশ করবে কি করে? 

সেষুগে এযুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদির 
সম্পর্কে স্বভাবত:ই প্রভূত পার্থক্য ঘটে গেছে। তবে 
সেবৃগের সব কিছুই ছিল উৎকৃষ্ট, আর এযুগের সবই 
নিকৃষ্ট _এ হল একদেশদশীর কথা ৷ সেখুগ আর এযুগের 
মৰো যে বিরাট ব্যবধান, তার উপর মস্ত বড় সেতু রচনা 
করেছেন এদেশ ও অন্যদেশের একাধিক মনীষী । 
ভারতের অসাধারণ যোগী, অহিতীয় বেদান্তজ্ঞান ও বাগু- 
বৈতবের অধিকারী, সমাজসংস্কারের are, বীর 
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ হলেন Stora অগ্রণী । বিশ্বের 


তথা স্বদেশের শিক্ষায় প্রথম সমুদার শিক্ষানীতির বীজ 
বপন করলেন তিনি। বাগধিষ্ঠাত্রী তার সমস্ত অন্তর জুড়ে 
ছিলেন বিশ্বপ্রীতির বাণী লিয়ে! বসনাগ্রসবণে সেই 
বাকশক্তি প্রাণগলানো শক্তি হয়ে fae শীতিলধারায় 
প্রবাহিত হল। '্রাতাভগিনী' সম্ভাষণে বিদেশীর চিত্ত 
হরণ করলেন এই প্রেমময়, বিশাল্হৃদয় সন্যাসী | ভারতের 
মর্মবাণী প্রথম উচ্চারিত হল বিশ্বের দরবারে । প্রতিটি 
শ্ৰোত৷ প্রাচ্যের আচাযের কাছে এই প্রথম শুনলো যে 
পশ্চিমকেও নিতে হবে সে শিক্ষা, যে শিক্ষায় একদিন 
আলোকে তার হৃদয়-শতদল বিকশিত হয়েছিল । এ পখেই 
আসবে অশান্ত চিত্তে শার্তি। শত অতৃপ্তির মাঝেও পরম 
ofa | হয়তো বা অস্তিষে যুক্তিও আসবে এ একই পথে। 
অবশ্য ভারতকেও নিতে হবে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্ররোগ-কৌশল, তার শিল্প ও বাণিজ্যবৃদ্ধি_অসহ্য 
দারিজ্র্দূঃখমোচল হেতু! TST বিস্ময়ে বিশ্বজন স্বামী 
বিবেকানন্দের এই বাণী শুনলো | স্বামিজী আরও 
মধ্যে; তার উপরের আচ্ছাদন-আবরণটুক অপসারিত 
হলেই মানুষের মধ্যে যে সহজাত পরিপূর্ণতা রয়েছে তা’ 
বিকশিত হয়ে উঠবে । অনস্তজ্ঞানের Stota মহাযানব 
স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বারংবার বুঝিয়েছেন যে 
‘আস্তানং বিদ্ধি 1” 

aay শ্ীশীরালকৃষ। সেই নরেন্রনাথ বিবেকের 
দেশমাতৃকার মুখোজ্ছল করলেন। মহাজ্ঞানের উপদেশ 
বিস্তারে হিংসার বীজকে নিৰ্মূল করতে চেয়ে তিনিই প্রথম 
হিংসার দেশে অহিংসার মনকে সজীব করে তুললেন! 
প্রাচা-পাশ্চাত্যের আদান-প্রদানের মধ্যেই পরস্পরের 
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fm সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে_ এই কথা স্বাসিভীই প্রথম 
শোনালেন। পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ape 
শুনিয়েছেন_“দিবে আর নিবে, বিলাবে মিলিবে, 
যাবে না ফিরে।' 

স্বামিঙ্গী বলেছেন আদর্শের সমস্যাতেই ভারত দ্বিবা- 
গ্রস্ত হয়েছে বেশী | জড়বাদ, না৷ অধ্যাব্তবাদ। স্বচ্ছুন্দ- 
বিহারিণী পাশ্চাত্য নারী, লা সীতা-সাবিত্রী-দনয়ন্তী। 
একের AR, না বহুর পূঙ্গা-_এই সব সমস্যা | Bats 
নিরপেক্ষ বিচারে সমাধানও করেছেন তিনি সুন্দর ৷ 
তিনি বললেন-_-পাশ্চাত্য বলেই যে সবই মন্দ তাঁও নয়, 
আবার প্রাচ্য বলেই যে সব ভাল তাও নয়। স্বাধীন 
বললেন- যে শিক্ষা আমাদের উদার করবে সেই শিক্ষাই 
প্রকৃত শিক্ষা । চিন্তাধারার মধ্যে এতটুক্‌ গৌড়ামি 
থাকবে না। মানুষে মানুষে থাকবে না এতটুক্‌ সন্দেহ, 
এতটুকু অবিশ্বাস। শিক্ষার বিষয়বস্তু গ্রহণের ক্ষমতা 
অনুসারে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করবে । শিক্ষক ক্ষমতা 
অনুসারে শিক্ষাদান করবেন! স্বামিজী বললেন- হৃদয়ের 
পবিভ্রতাই সৰ্বত্ৰ, সবাগ্রে। বিদ্যাদানে ও গ্রহণে । 
ae faa eyez যদি শিক্ষাদান হয় ছাত্রও গভীর শ্রদ্ধা এবং 
শিক্ষার্থীর প্রাণে সঞ্চার করে শিক্ষক দেখবেন তার সমগ্র 
হৃদয়কে । আর শিক্ষার্থীও পরম শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তীর 
শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিলেকে ধন্য মনে করবে । , 


ate আমাদের শিক্ষা সম্পকে যূগাদশরূপে সারগর্ত 


নির্দেশ দিয়েছেন অঙ্গয়। তিনি বললেন, আমাদের 
এক্ষণে প্রয়োজন স্বাধীনভাবে জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী 
ও ‘সায়েন্স’ পড়ানো 1 চাই Technical educatior, 
চাই যাতে industry বাড়ে। বে বিদ্যার উল্মেষে 
ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পার। বায় না, 
যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরা্থপরতা, সিংহসাহসিকত৷ 
আসে না, সে কি আবার শিক্ষা ? নীতিনিৰ্দেশ সম্পর্কে 
তাঁর কথাগুলি আজ আমাদের সবান্ত:করণে গ্রহণ করতে 
হবে। শৃদ্ধাবজিত শিক্ষার নিন্দা করে তিনি বলেছেন, 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মানুষগ্ডণি একেবারে শ্ন্ধা-বিশ্বাস- 
বছিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলে, বেদকে বলে 
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রাখে, আর নিজের সাতপুরুষ চুলোয় ate, তিনপুরুষের 
নামও জানে লা। qh, বঙ্গ, ঈশ্বার উক্তি যে উদ্ধৃত করে 
সে হয় হাস্যাম্পদ ; কিন্তু cast, Boa বা ডারউইনের 


কথা অকাট্য । আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন এসেছে 
বিজ্ঞানের কৃসংক্কার। বর্ষের কুসংস্কারের মৰো তবু 


আধ্যাত্মিক ভাব আসতো, এখনকার ক্সংস্কারে বাড়ছে 
কাম আর লোভ 1 

শিক্ষার উদারনীতি তীর প্রাণে কতখানি মুল বিস্তার 
করেছিল তাই বিস্ময়ে ভাবি! স্বামিলী বললেন, ‘সংস্কৃত 
জানবে না বলেই একদরন শাস্ত্রের মষ বুঝবে ন৷--এ কোন্‌ 
শিক্ষানীতি? আনাদের দেশে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার 
দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমূদ্ৰ 
দাড়িয়ে গেছে। যে ভাষায় নিজের মনে দশন বিজ্ঞান 
চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর, সে ভাষা কি দশন বিজ্ঞান 
লিখবার ভাষা নয় ?' 

afer, কি উদার দৃষ্টি নিয়ে তিনি waza শিক্ষা 
চেয়েছিলেন! দেশের শক্তিস্ব্ূপ এ আপামর জন- 
সাধারণের জন্যে কিছু না করে আমরা যে দেশকে পিছনে 
ফেলে রেখেছি তার জন্যে আমাদের তিরস্কার করে তিনি 
তাদের মধ্যে শিক্ষাসম্পূসারণের যথাযথ পন্থা নির্দেশ 
করেছেন। 
আধ্যান্ত্িকতার উপরেই cata দিয়েছেন বেশী fafa 
বলেছেন, ‘জাতির মূল ভিত্তি বর্ম | তবে সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলেছেন যে ধম বলতে যদি জটাজ্ট, দণ্ডকমণ্ডলু 
আর গিরিগুহা যনে আসে, সেট তার বক্তব্য নয়। TSN 
সূত্রে ধৰ্ম নাই। বৃদ্ধিপ্রসূত তকবিতকেও নাই । প্রত্যক্ষ 
অনুভূতিই ভারতের প্রকৃত ধম! যে আব্যাত্রিকত! তব- 
বন্ধন থেকে যুক্তি দেয় তাতে কি আর সামান্য বৈষয়িক 
উন্নতি হয় লা? প্রাচ্যের ধ্বোধের সঙ্গে তিনি 
পাশ্চাত্যের অনলস কপ্রচে্ীকে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন । 
স্বাষিজীর এই সমন্ৃয়-সাধন প্রচেষ্টা শীীশ্ৰীরামক্ষফের 
সৰ্বধৰ্মৰতের সমনৃর-সাবনেরই অন্যতর সাধক WAI 
বিশ্বাস নষ্ট করে৷ না । যদি পার তাকে কিছু ভাল জিনিস 
ate | সাধারণকে কেবল Positive ideas দিতে হবে-_ 
দিতে হবে সকল বিষয়ে গড়ে তুলবার আদর্শ । Nega- 
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tive thoughts, অর্থাৎ ‘নেই, নেই’ ভাবরাজিতে, 
arama’ নীতি নিৰ্দেশ করে স্বামিজী বললেন-_যে যেখানে 


আছে তাকে সেখান থেকে ঠেলে তুলে দাও। অপরের 
প্ৰবৃত্তি উল্টে দেওয়ার নামটি পর্যন্ত করো লা। শিক্ষা 


দিতে গিয়ে শিষ্য যে অবস্থায় আছে, যনে হনে তোমাকে 
ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে । “বোকা”, ‘গাধ৷’ 
বলে নিরুংশাহ না করে তাকে উৎসাহ দাও। শিক্ষার 
ফল ভাল হবে। যাদের আমর! হেয় মনে করেছি, ঠাক 
তাদের উৎসাহ দিয়ে জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন | 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্বন্ধে স্বামিলী আর একটি সুন্দর 
কথা বলেছেন । “তোমার ভাব অপরকে দেওয়ার জন্যে 
ব্যস্ত হয়ো না। প্রথমে দেওয়ার মত কিছু সঞ্চয় কর। 
প্রথমে চৰিত্ৰ গঠন কর--এইটিই তোমার প্রথম কর্তব্য | 
সত্য কি, আগে নিজে তা জান। ঠাক্র বলতেন--কমল 
কুটলে আপনা থেকেই মধুর খোঁজে ভ্রমর ছুটে আসে। 
erat waist কিভাবে শিষ্যের aera সত্যের 
উপলব্ধি করিয়েছেন তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করব। ভগিনী নিবেদিতা সার্থক সস্বশিষ্যার জীবনযাপন 
করেও যখন ভারতীয় সাবনার Pq আদশকে TETS করতে 
পারছেন না, তখন স্বানিণী একদিন রজনীমুখে আকাশের 
ক্ষীণ pace দেখিয়ে বললেন--'মুসলমানেরা নূতন 
চন্দ্রের সমাদর করে থাকেন। এস, আমরা নৃতন চন্দ্রের 
সঙ্গে নূতন জীবন যাপন করি।” এই বলে পদতলে 
উপবিষ্টা নিবেদিতার মস্তক retn স্পর্শ করলেন। 
দিব্যস্পশে নিবেদিতার জন্মগত সংস্কার মুহূর্তেই বিলিয়ে 
গেল | তিনি নিজেই লিখেছেন, বহুপূর্বে Stes শিষ্যগণকে 
বলেছিলেন, এয়ন দিন আসবে যখন স্মরণ, স্পশ মাত্ৰেই 
অজ্ঞের মধ্যেও ভ্ঞানসকার করে দেবে । আমাদেরও সেই 
কামন।, শিক্ষকের অন্তরস্পর্শে ছাত্রের মধ্যে ল্যানসঞ্চার হোক, 
তার চরিত্র সুগঠিত হোক । সে সত্যকে উপলব্ধি FFF | 
আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
এমন আন্তরিক দরদের সঙ্গে স্বানিলীর মত খ.ব বেশী লোক 
ভাবেননি । সর্বত্যার্গী সনুযাসীর উদার, বলিষ্ঠ, বিপ্লবী 
চিন্তাধারা এক অপূৰ্ব বিস্যয়। যে কোন দেশ বা 
জাতি যেষন ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ঠাকুরের সবধর্সসন্র 


দেশ নিবিশেষে, জাতি নিবিশেষে, সবক্ষেত্রেই গ্রহণীয় | 
এইবার আমাদের সমস্যার কথা বলব। 

এ যুগে 'গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ সম্পকে ঘোরতর সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে। সবাই বলছেন_ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সেই মধুর 
সম্পর্ক কই, যেমনাটী আগে ছিল? আমাদের মনেও 
সন্দেহ লেগেছে সেই মধূর সম্পর্কের দিন বঝিবা চিরতরেই 


চলে গেছে। ‘অস্ত গেছে সে গৌরবশশী ।' কিন্ত 
এতটা নিরাশ হতে পারছি না। ছাত্রদের ards দিকে 


যখন চেয়ে দেখি, বনে হয় সেই শ্রদ্ধামুগ্ত হৃদয় আজও তেবনি 
আছে। নিজের অন্তরে অনুভব করি শিক্ষকের সেই 
স্নেহপ্রবণ, কল্যাণকানী হৃদয় আজও তেমনি জেগে আছে। 
তব্‌ পরম্পরের মাধূর্যের বিকীরণ-বিতরণ we কেন? 
স্বেহ-শৃহ্ধার সহজ স্বাভাবিক গভিতেই একের অন্তর 
অন্যের অন্তরের সন্নিকষে আসবার কথা । কিন্তু 
আসছে না কেন? উত্তর খুঁজে খুঁজে একটা কথাই খুব 
বেশী করে মনে আসে। কার্যকারণে আমরা-_শিক্ষকের। 
_অনুবস্ত্রের, ধনদৌলতের কাঙাল হয়ে পড়েছি খুব বেশী । 
অন্তরে অন্তরে আমরা সেদিনের মত জ্ঞানের কাঙাল, 
প্রেমের কাঙাল হয়ে শিক্ষকের আদর্শজীবন যাপন করতে 
পারছি না। তাই চারিদিকে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য আমাদের 
ধিরে আছে। একে তে অনুবস্ত্রের যথাযথ ব্যবস্বাবিধান 
আজ আর সম্ভব হচ্ছেনা, তার উপর শিক্ষাবিধানেও 
উদারনীতি প্রশস্তক্ষেত্র পাচ্ছে না । এই প্রসঙ্গেই স্বানিজীর 
অভান খুব বেশী করে অনুভব করি। মহাকবি মিল্টন 
সম্বন্ধে ওয়াউস্ওয়ার্থ গভীর আবেগের সঙ্গে যা বলেছিলেন 
তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে হৃদয় থেকে যেন ধ্বনিত হয় -- 

‘Swamiji! Thou shouldst be living 
at this hour! India hath need of thee!” 

লাভালাভ-উদার্সীন, জলন্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্ধ দ্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দের হত সংসারত্যাগী সনুযাসীর আবির্ভাবের 
পুয়োজন আজ একাস্তভাবে অনুভব করি | 

বৰ্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরি- 
প্রেক্ষিতে এটা আজ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বৈদিকবূ্গের 
প্রখায় গুরুগৃহবাস এ যুগে আর সম্ভব হবে না। তাই 
গুরুগৃহবাসের প্রাচীন আদর্শকে বৰ্তমানযুগের উপযোগী 
বিদ্যালয়ের (Residential School) মাধ্যমে যাতে 





শিক্ষার আদর্শ, স্বাবিলী 'ও আমাদের সমস্যা 


ছাত্র শিক্ষকের একাস্ত MIETET এসে, সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরি- 
বেশে শারীরিক, নানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করতে 
পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এ যুগের তরুণ- 
তরুণী, কিশোর-কিশোরীকে স্বানিজীর আদশে যথার্থ 
শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে । কিন্তু সমস্যা অনেক । শিক্ষা 
সম্পর্কে আমাদের ব্যবস্থায় ক্রটি, বিতরণে কাপণ্য, গ্রহণে 
উদাসীনতা | এই ত্রিদোষসন্িপাতের আক্রমণে আরোগো্যের 
ব্যবস্থা কোধায়? বিজ্ঞানের যুগ বা জড়বিজ্ঞানের a 
বলে শিক্ষাগত থেকে সনস্ত সত্য বস্তই কি অন্থহিত 
হবে? যখনই আমাদের অসংখ্য সমস্যার কথা ভাবি, 
সমাধান Acer পাইনে, তখনই নি:সংশয়ে অনুভৰ করি 
স্বামিজীর শিক্ষাদর্শকেই আমাদের পথপ্রদশক হিসাবে 
গ্রহণ করতে হবে সঅৰ্ভকারে তার বাণীই হবে আলোর 
দিশারী। তার নির্দে শ-উপদেশ স্মরণ রেখে কটি কথা 
সংক্ষেপে বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার রচনা FA | 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহ-শ্দ্ধার যে পবিত্র প্রবাহ 
আজ অবকুদ্ধপ্রায় তাকে পূনঃ প্রবাহিত করতে হবে। 
যে নৈরাশ্যগ্রস্ত মনে শিক্ষার্থী ate আর আনন্দ ও তৃপ্তি 
খুজে পাচ্ছে না, শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষককে সেই 
আনন্দ ও তৃপ্তি ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করতে হবে। 
শিক্ষকের দৈনন্দিন লীবনযাত্রা, তীর stron ও মাজিত- 
রুচি; Sta কতব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজান, তার সময়ানুবতিতা 
ও সৌজন্যবোধ, তার দরদী অন্তর ও ছাব্রবাৎসল্য-_সব 
চরিত্রের একটা জীবন্ত আদশ । তবেই শিক্ষা সার্থক 
হবে। নিছক নীতিবাক্যে বা শাসনের মাধ্যমে শিক্ষা 
ঈপ্পিত ফললাতে কখনই সমর্থ হতে পারে না। 
জীবন-সংগ্রান্ন আজ যে তীষণরূপ ধারণ করেছে তাতে 
শিক্ষার্থীর মনোজগতের ATH ATR প্রবেশ করেছে নৈরাশ্টের 
করাল ছায়া.। ভবিষ্যতের চিন্তায় সে হয়ে উঠেছে এত 
উচ্ছ্‌ত্খল তাই সে স্বকপোলকন্পিত অধিকার লাভের 
জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যথাৰ্থহ্পে তৈরী হবার 
আগেই অধিকারী হতে চাইছে । নিজের সীমিত বিচার- 
বৃদ্ধির প্রয়োগে সব সমগ্যার সমাধান ধুঅছে। নিজের 
ভাবধারার সঙ্গে ন! মিললেই তার অন্তরে সুরু হয়ে যায় 
প্রচণ্ড বিদ্রোহ । সেই বিদ্রোহবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবার 
জনো সমাজড্রোহীর আজ আর অভাব A | কোথায় এর 


২৯ 


প্রতিকার? wid শিক্ষা গুরুর উন্নত,বলিষ্ঠ আদর্শ চরিত্রের 
সংস্পশে প্রভাবিত হলে প্রাথিত প্রতিকার সম্ভব হতে 
পানে। 

শিক্ষকের জীবনেও সমস্যার শেষ নেই। দেশময় 
অভাবের যোতে তৃপপণ্ডের মত ভাসতে ভাসতে চলেছে 
as উদ্যাপন আজ যেন সাধ্যাতীত হয়ে দীড়িয়েছে। 
তাই তার কমধারার মধ্যে লক্ষ্য sa যাচ্ছে দায়িহজ্ঞান 
ও নিষ্ঠার অভাব। শিক্ষক সমাজের কাছে সগ্রজাতির 
দাবী অনেক, প্রত্যাশাও অনেক । কিন্তু তার পরিপ্রণ 
তাদের দ্বারা সম্ভব হচেছ না বলেই তারা জনগণের বিশ্বাস 
‘espa হারিয়েছেন । প্রতিকার এখনও সম্ভব হতে 
পারে যদি শিক্ষক বাস্তবিকই অনুভব করেন বে শিক্ষার্থীকে 


বঞ্চিত করার মত এত বড় আন্াবমাননা আর নেই | gta- 
পুবঞ্চনার অর্থ আত্ম-প্রবঞ্চন। ৷ শিক্ষককে অন্তর দিয়ে 


অন্তৰ করতে হবে বে তার কল্যাণ ও তার ছাত্রের কল্যাণ 
বাস্তবিকই অবিচ্ছেদ্য । তাই ছাত্রের কল্যাণে তাকে 
সবশক্ি প্রয়োগ করে পাঠ দিতে হবে। অন্বস্ত্ের 
সমস্যায় জর্জরিত হলেও শিক্ষককে তীর ব্ৰতে অবিচল, 
একনিষ্ঠ থাকতে হবে। শত বক্তৃতায় যা সম্ভব নর স্বকীয় 
আচরণের আদশে ই স্বলপায়াসে শিক্ষক সে ক্ষেত্রে অসাব্য- 
সাধন করতে পারেন। ছাত্রের জন্যেই শিক্ষকের জীবন 
এ কথ যে-শিক্ষক স্বীকার করেন না, এ সত্য বিনি অনুভব 
করেন না, তাকে চিরজীবন গ্রানি ও অতৃপ্তির বোঝা বইতে 
হবে। পক্ষান্তরে শিক্ষকের অস্তরে যদি এই অনুভূতি 
থাকে যে জাতিগঠনের সুমহান্‌ দায়িত্ব Sta উপর ন্যস্ত 
হয়েছে, সুতরাং সবপ্রযত্ধে তাকে সে ওককতঁব্যভার বহন 
করতে হবে, তা হলে কোন অভাব অভিযষোগই মনকে 
খুব বেশী পীড়া দিতে পারবে না। স্বল্পেই সস্থহট 
থাকা হয়তো সম্ভব হবে। শিক্ষক-জীবনে এই আদর্শ 
যদি হৃদয়ে সদাজাগ্রত না থাকে তা হলে শিক্ষকের জীবন 
বিড়ম্বনায় বলেই সবদা মনে হবে। 

ছাব্রগণ জ্ৰানাৰ্মনকেই শিক্ষার্থী-ীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
বলে বিবেচনা করবে । অন্য সমস্ত অধিকারের অকাল 
প্রয়ামকে সধত্বে দূরে পরিহার করবে । ছাত্রসমাজকে 
ভাবতে হবে যে আগে মানুষ হতে হবে । নিরলস অব্য- 
বসায়ে একাগ্রচিভে বিদ্যাত্যাস করতে হবে। অন্য 





৩০ ss qta 


অধিকার অর্জনের প্রয়াস শিক্ষাসমাশ্ির পরের কথা৷ ৷ দৃঢ়তার সঙ্গে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সত্য, ন্যায় ও 
ছাত্রসনাজকে যথার্থ শিক্ষার দাবীকে বড় করে, অধ্যয়নের ধর্মে অবিচলিত থেকে ছাত্রের কর্তব্য করে যেতে NA | 
তপস্যাকে কায়মনে গ্রহণ করতে হবে। বৃথা বাক্যে তবেই অচিরে শিক্ষার পূর্ণ তায় সমুজ্ছুল সুখী নাগরিকের 
ও কর্মে শৃক্তিক্ষয় না করে, প্রাণপণ অধ্যবসায় ও অবিচলিত YÈ হবে । স্বামিজীর স্বপ্ুও সফল হবে। 


০৩০ 





জগদ্বিজয়ী বিবেকানন্দ 
স্রীঅনাদিনাথ সিংহ 


অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “ভারতের atan- 
firs অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে । ধীরে ধীরে 
তাহারা বুঝিতেছে যে, ফ্লাতিরূপে তাহারা যদি বাঁচিতে 
চায়, তবে তাহাদিগকে আব্যাত্মিক ভাবাপনন হইতে হইবে। 
"-- আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকত৷ 
ও দার্শনিক চিন্তা সহায়ে আমাদিগকে জগৎ জয় করিতে 
হইবে |" 

atten বিবেকানন্দের জন্মশতবাঘিকী উৎসবের 
প্রাক্কালে সমগ্র তারতবাসী তাঁহার বাণী ও কর্মকে সম্যকভাবে 
উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের 
নিকট ভারতবর্ষ যে কতখানি ah উহা তৎকালে ভারতের 
অতি qa লোকই হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিয়াছিল। 
আনেরিকায় ও ইংলণ্ডে বিবেকানন্দ কৰ্তৃক বেদান্তধর্ম 
প্রচারের ফলে পাশ্চাতাবাসীর নিকট ভারতবর্ষ যে 
tfi «pa অর্জন করিয়াছিল এবং ইহাতে ভারতীয় 
সমাজ-জীবনের যে কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল ভারতের 
অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও তখন Oa চিন্তা করিতে পারেন 
নাই। ° 

বিবেকানন্দ সত্যই তাহার ভাব ও আদর্শের দ্বারা জর্গৎ 
জয় করিয়াছেন। তাহার জন্মের শতবষ পরে আজ 
আমরা Sn স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্ষে, ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলা 
দেশের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে 
বিবেকানন্দের বিস্ময়কর কীতি আরও ভালভাবে qa 
যাইবে। 

১৮৩৫ সালে AS মেকলের পরামৰ্শক্ৰয়ে লড উইলিয়য 
বেণ্টিঙ্ক ভারতে Beate সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চচা 
সরকারের শিক্ষানীতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লর্ড 
ষেকলের ভারতে আগমনের বহুপূব হইতেই teta 
মিশনারিগণ দেশের সর্বত্র হিন্দ্যর্মের gon প্রচার 
করিয়া খ্ৰীষ্টধৰ্ম বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। AMi 


দীক্ষিত করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে তাহারা 
এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের জন্য কতকগুলি ইংরাজী 
বিদ্যালয়ও পরিচালনা করিতেছিল। ১৮৩০ সালে পারি 
আলেকজাগ্ার thea এদেশে আগমনের পর হইতে 
বিদ্যালয় স্বাপনে ও দেশীয়গণের মধ্যে খীষ্টধর্ধ প্রচারে 
পাদ্রিগণের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল | এই পরিস্থিতিতে 
উৎফুল্ল হইয়৷ AS মেকলে Stata পিতাকে পত্র লিখিলেন, 
“If our plans of education are followed 
up, there will not be a single idolator 
among the respectable classes in 
Bengal thirty years hence.” একই সময়ে 
আলেকজ্রাগডার ডাফও হিন্দুদিগের ভবিষ্যৎ সম্পকে 
অনুরূপ মন্তব্য করিলেন! কিন্তু মিশনারিগণের 
দুর্ভাগ্য যে, ate রাবাকান্ত দেব, মহখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
চেষ্টায় IPTA ও ডাফের এই দৃরাশা ফলবতী হয় নাই। 
আবার অন্যদিকে ats রামমোহন ata, দ্বারকানাথ ঠাকুর 
প্রভাতি যে আশায় দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবতন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাও পূর্ণ হয় নাই। তীহারা মনে করিয়া 
ছিলেন যে, ইংরাজী সাহিত্য 'ও বিজ্ঞানের সংম্পশে আসিয়া 
তারতবাসী নূতন জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইবে, 
তাহাদের মবো স্বাবীনতাম্পৃহ। জাগ্রত হইবে। কিন্তু, 
কাবতঃ দেখা গেল যে, ইংরাল্গী স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ 
করিয়া নব্যবঙ্গ বা ইন্গবঙ্ক সমাজ স্বজাতি ও স্ববর্ষের প্রতি 
“ral হারাইয়া ফেলিল |! খ্রীষ্টান অধ্যাপকগণের প্রভাবে 
তাহাদের অনেকেই খীইধমে দীক্ষিত হইল। বিজাতীয় 
গেল, ইংরাজের গোলামী করিয়া অথ ও প্রতিষ্ঠা অৰ্জনই 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল। 

বল৷ বাহুল্য যে, ভারতীয় সমাজের এই ভাঙনের মূলে 
ছিল তদানীন্তন ইংরাজ সরকারের পোষকতান্র খ্ৰীষ্টান 








৩২ 
মিশনারিদিগের নিরবচিছনন অপপ্রচার ৷ পাদ্ৰী 'অ।লেক- 
জাগার ote তাঁহার ‘India and India Missions’ 
পশুকে ভারতবাসীদিগের ধর্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের 
বীতৎসতা প্রচার করিলেন। এই tae পৃথিবীর 
সমগ্র ইংরেজপ্রধান অঞ্চলে প্রেরিত হইল | শুধু ইহাই 
নহে, ডাফ স্বয়ং ৪ বৎসর কাল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
ভ্ৰমণ করিয়৷ ভাৰতীয় .ধর্মের কৃৎস৷ প্রচার করিলেন। 
শুধ নিশনারিগণ' নহে, মেকলের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও 
ভারতীয় সভাতা সম্পর্কে শোচনীয় অস্ৰতা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন এবং হিন্দুবর্সকে fam ধৰ্ম (false religion) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে পাত্রি- 
গণ কর্তৃক এই অপপ্রচার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে শেষ পর্যন্ত, অর্ধাত স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় 
উপস্থিতিকালেও চলিয়াছিল। পাঠ্যপৃস্তকে ভারতীয় 
att কর্তৃক নদীগর্ভে কৃত্তীরের মুখে সন্তান বিসজনের 
চিত্র অঙ্কিত করিয়৷ আমেরিকায় পাদ্রিগণ ভারতীয় সমাজের 
কসংস্কার ও বর্বরতা প্রচার করিত। বিবেকানন্দ আমে- 
রিকার জনসতায় পাত্রিদিগের এই অলাধূতা ও অপ- 
চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করিবার পর এইরূপ হীন 
পরচারকার্য বন্ধ হইয়া যায়। 

আশ্চর্য এই যে, ভারতে নিশনারিগণের এই দৌরাত্র্য ও 
দছকার্ষের কোনরূপ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সাহসও তৎকালে 
অধিকাংশ ভারতবাসীর ছিল mi হিন্দধমের বিরুদ্ধে 
পাদ্ৰিগণের অপপ্রচার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে Tye 
নন্দী ১৮৫২ সালে খ্রীষ্টবর্ষের সমালোচনা করিয়া একখানি 
মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন । এ পত্রের দ্বিতীয় 
49 তাহার একজন কৰ্ম চারী LATS আচ্যের স্কুলে দিতে 
গেলে স্কলের প্রধান শিক্ষক ন্যাস সাহেব এ কর্মচারীকে 
হৰ্বেক্‌ষ্ণবাব্র নিকট এইরূপ অত্যাচারের বিচার প্রার্থনা 
করিলে তিনি উত্তর করিলেন, “আমি কি কৰিব, 
সাহেব মারিয়াছেন | 

ভারতবাসী হিন্দু ও মূসলমানদিগের বর্ম ও সমাজ সম্পর্কে 
ইংলগুবাসীরা যে feat বিকৃত ধারণা পোষণ করিত, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার ‘বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার 
কিছু নমূনা দিয়াছেল। 

উনিশ শতকের শেষপাদে, বখন বন্ধিমচন্দ্ৰের তেজোদীপ্ত 


আশ্রম 


জাতীয় সাহিত্য বাঙালীর প্রাণে অনেকটা আত্মচেতনা 
আনিয়াছে, সুরেক্রনাথের ভারত-সভা ও শিশিরকমারেনর 
অবৃতবাজার অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য প্রস্তত হইয়াছে, 


‘SITS ১৮৮৩ সালে Baath বিল আন্দোলন উপলক্ষে 


বেসরকারী ইংরাজ ব্রাণসন হিন্দুদিগের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে 
ঢাকায় একটি সভাতে অত্যান্ত গহিত wear করেন। 
এই একই সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
নরিস সাহেব একটি মোকদ্দষার বিচারকালে প্রকাশ্য 
আঁদালতকক্ষে শালগ্রায় শিলা আনাইয়া এবং এই সম্পকে 
অবাঞ্ছিত Wea প্রকাশ করিয়া হিন্দুদিগের ধর্ষপ্রাণে 
আঘাত দেন। Warts বন্দোপাধ্যায় তাহার ‘বেঙ্গলী' 
পত্রিকায় বিচারপতি নরিসের এই কাষের কঠোর সমা- 
লোচন৷ করায় ২ মাস কারাদণ্ডে দিত হন | এই ঘটনার 
বহু পরে ১৯০০ সালে প্যারী (Paris) প্রদর্শ নীতে 
ates বৰ্মসহাসতায় মিঃ গষ্টাভ ওপটি নামক একজন 
gifta পণ্ডিত তাঁহার প্রবন্ধ পাঠকালে শিবলিঙ্গ ও শাল- 
গ্রাম শিলা পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার 
অবতারণা করেন। বিবেকানন্দ এ সভায় উহার প্রতিবাদ 
করিয়া বেদ এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতে নানা প্রমাণ 
দেখাইয়া শিবলিঙ্গ ও শালগাম শিলার প্রকৃত তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে 
সমাগত পণ্ডিত্গুলী বিবেকানন্দের এই আলোচনার 
SIT প্রশংসা করেন। 

ওই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উনিশ শতকে পাদ্রিগণের 
অপপ্রচার ও অপচেষ্টা হইতে হিন্দুজাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
রক্ষা করিবার কাজে ব্রাক্ষধর্ম অনেকখানি সহায়ত! করিয়া- 
ছিল। কিন্তু এই শতকের শেষভাগে কোচবিহার 
"্বাত্রপরিবারে কেশবচন্ত্র সেনের কন্যার বিবাহ লইয়া 
ব্রাহ্মদিশের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বাদ্দসমাজ 
প্বেই আদি geta ও তারতবর্ধায় বাক্ষসমাজ, এই 
দ.ইটি দলে বিভক্ত ছিল। এক্ষণে সাবারণ gerts 
নামে আর একটি নৃতন দলের স্থ্টি হইল। এই অস্ত- 
বিরোধের ফলে জনসমাজে ব্রাদ্ষমাজের প্রতিষ্ঠাও 
দূর্বল হইল | 

বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের এই পরিস্থিতির 
শ্বীরামক্ষ্ণের তপঃশক্তির মূর্ত বিগ্রহ বিবেকানন্দ শুধু 





হিন্দ্ধর্ম নহে, বিশ্বধৰ্ম 'ও সভ্যতার ভিত্তিভূমি ভারতবর্যকে 
eters গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে কর্ষব্রত 
গ্রহণ করিলেন। বে Pastas গীতা পরবভীকালে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শত শত বীর প্রাণে শক্তির 
প্রেরণা যোগাইয়াছে, তৎকালে সেই গীত গ্রস্থও বাংলাদেশে 
writs হইয়াছিল । বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেল্রনাথ 
লিখিতেছেন যে; একমনয় আদি ব্ৰাহ্মসমাজ কর্তৃক Tho 
ছাপা হইয়াছিল, কিন্ত উহার মূল্য অত্যান্ত বেশী চিল বলিয়। 
সাধারণ লোকে কিনিতে পারিত না, পরে এই পৃস্তকও 
বারে আন পাওয়া যাইত না। হিন্দ aea পরিবর্তে 
সেই সময় বাইবেল ও যান্ধসমাজের বই পৃব প্রচলিত ছিল | 
১৮৮৭ সালে বিবেকানন্দ হরমোহন face গীতাগ্রস্থখানি 
ছাপাইতে উৎসাহিত করিলেন। তাঁহার উপদেশে 
অংশটি আটাশ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া উহার নূল 
ও বঙ্গানুবাদ পুক্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। এই গ্রস্থের 
মূল্য প্রথমে দূই আনা, পরে একআনা ও দই পয়স। 
মাত্র করা হইল। বিবেকানন্দের প্রেরণায় এইভাবে 
বাংলাদেশে গীতার বহুল প্রচলন হইল | 

বিবেকানন্দ বেদাস্তধৰ্ন প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয় 
জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি জগতকে 
শুলাইলেন, “ers, বিশিষ্টাহৈত ও অদ্বৈত, এই ত্ৰিবিধ 
বেদাস্তবাদের মধ্যেই রহিয়াছে সৰ্বধৰ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই 
ত্ৰিবিধ বাদ সমষ্টিই হিন্দুধর্ম নামে থ্যাত। হিন্দুধর্ম 
বলিতে কোন Tel, সাম্প্দায়িক i বুঝায় না। হিন্দু 
ধর্ম বলিতে বৃঝিবে বেদাস্তৰম, আর বেদাস্তধ্মই জগতের 
ayy” 3 

ধর্দের এই সাবজনীনতা ব্যাখ্যা করিতে অন্যত্র তিনি 
বলিয়াছেন, ০0016 never was my religion 
or yours, my national religion or your 
national religion; there never existed 
many religions, there is only the one. 
One Infinite Religion existed all 
through eternity and will ever exist, 
and this Religion is expressing itself in 
various countries in various ways.” 


সুতরাং যে ধর্মের বাণী তিনি পাশ্চাত্যবাসীদিগকে 
6 





শুনাইরাছিলেন, Sa বিশুনানবের বৰ্ষ, পাশ্চাত্য ছড়বাদী 
সভ্যতাকে যাহা এক নূতন পথেন্ন সন্ধান দিয়াছিল। 
পাশ্চা ত্যবাসীর চক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন “নব্য 
ইউরোপীয় ধর্মশাস্ত্রের জন্নদাতা-__তীহারই প্রভাবে ধর্ম- 
সন্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে ater উপস্থিত হইয়াছে 1” 

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে Beate লেখকগণ লিখিয়াছেন = 
“তাহার .ভাঁবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধমোনুতি ও বর- 
বিস্তারের সহায়করূপে গণা হইবে এবং জগতের ভবিষ্যৎ 
অধ্যাত্ববাদের প্রধান অবলম্বনস্বর্ূপ গৃহীত হইবে ।” 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনি তাহার এক বন্ধুকে 
লিখিয়াছিলেন,_-“দেখিলাম এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদের 
সকল পণ্ডিতগণকে একত্র করিলে যাহা হয়, তাহা অপেক্ষাও 
বেশী পণ্ডিত 1” 

বিবেকানন্দের বেদান্তধর্ষে আকৃষ্ট হইবা ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার বহু উচ্চশিক্ষিত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। ইহাদিগের করেকজন তাঁহার সহিত 
ভারতে আগহন করিয়া ভারতের সেবাধর্ষে আমনিয়োগ 
আমি ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্ষতগুলির মধ্যে বা 
শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, ভারত তার অন্[দাত্রী 1" 

শতাধিক বর্ষ ব্য'পিয়া মিশনারিগণ যে ভারতবর্ষকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্রের দেশ বলিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকার 
প্রচার করিয়া আসিয়াছে, বিবেকানন্দের প্রভাবে সেই 
ভারতবষ 'ও তাহার ধর্ম পাশ্চাঁতাবাসীর অসীম «pm লাভ 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে atlas করিল, অনেক NaS 
পরিবার গৃহে শৃদ্ধাভবে বিবেকানন্দের ছবি রাখিলেন। 

শুধ প্রতীচ্য নহে, সুদূর প্রাচা হইতেও বিবেকানন্দের 
দেহরক্ষার কিছুকাল পূবে জাপানের বৌদ্ধ নঠাধাক্ষ আচার্য- 
পাদ ওডা ও তাহার সঙ্গী মিঃ 'ওকাকুরা ভারতে আসিয়া- 
ছিলেন বিবেকানন্দকে জাপানের ধর্ষহাসভায় যোগদানের 
অন্য অনুরোধ করিতে । ইহা কি বিবেকানন্দের 
"আধ্যাত্মিকতা ও দাৰ্শনিক চিন্তা সহায়ে’ জগতৎছয় নহে ? 

বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের 
কথা চিন্তা করিতে গেলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক 





৩৪ 
অবস্থার কিছু আলোচনা প্ৰয়োজন । বিবেকানন্দ কোন- 


বানকুষ্ণ সংঘকে ও তিনি পৃণম হইতেই সবপ্রকার রাজনীতি 
হইতে faye রাখিয়াছেন, যাহার ফলে, ভগিনী 
নিবেদিতাকেও পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সংঘের বাহিরে 
আসিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। বিব্কোণন্্ ছিলেন সর্বদেশের.ও AFAA 
theca wort শিক্ষক | তাহার শিক্ষা ছিল 
‘মানুষ গড়িবার শিক্ষা _কর্মের শিক্ষা__চরিত্রের [শিক্ষা-- 
সত্য, প্রেম ও তাগের শিক্ষা | বল! বাহুল্য যে. জগতের 
রাজনীতি, সমাজনীতি, অথনীতি, যাহা কিছু নীতি সমস্তই 
রাজনৈতিক Fat বা নেতা না হইলেও, তাহার Garza 
'ও মানুষ গড়িবার শিক্ষা জাতির সামাছিক ও রাজনৈতিক 
জীবন বলিষ্ঠ করিয়াছে । তাহার wet: মন্ত্রে সারা দেশ 
উদ্ব দ্ধ হইয়াছে, তাঁহার নরনারায়ণের সেবাদর্শে জাতীরতার 
ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে | 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠকমাত্ৰেই অবগত 
আছেন যে, ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাগের ঘোষণার পূব পযন্ত 
সুবেন্দ্ৰনাথের ভারত-সভা বা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যত 
কিছু সমস্যা লইয়া আন্দোলন করিয়াছে, তাহা সমস্তই 
নিয়ন্ত্ৰিত হইয়াছে বৃটিশ পালালেন্টে অথবা ভারত সরকারের 
দরবারে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়া৷ তদুপরি এই 
কালের কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের সাবারণ মানুষের কোন 
সংযোগ ছিল না। স্ুরেন্রনাণ 'ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহাদের 
গ্রন্থে ভারত-সতাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংপূদায়ের একটি 
বাঙ্গনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
কালের কংগেসের পরিচয়ও ইহহি | বিবেকানন্দ তাই 
তাহার দেশবাসীকে পৃবমূহতেই সতক করিয়। বলিয়াছেন 
যে, এ সব আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবে না, জাতীয় 
শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারণকে 
শিক্ষিত ও শক্তিশালী করিতে হইবে, তবেই ভারতের 
যুক্তি আসিবে | 
বিধাতার নির্দেশ বলিয়া যানিতেন | জাতীয় কল্যাণের 
চাহিতেন। afars, হিন্দুধর্ম ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 


তাহাদের আক্রমণ অনেক সময় ভারতের জাতীয়তা- 
বোধকেই আঘাত কনিয়াছে। afeapes নবযগে 
জাতীয়তার বোধনমহ ষবপ্রথম উচচারণ করিলেন এবং 
তাহার আরন্ধ কার্য বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মে পরিপ্ণতা 
লাভ করিল। নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমও ভারতে 
ইংরাজ শাসনের সুফল স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
বিবেকানন্দ বৈদেশিক জাতির স্ুফল-কুফল কোনটাই 
দেখিতে যান নাই। তাহার স্বদেশ, way ও সংস্কৃতির 
মধ্যেই তিনি জ্ঞাতি ও ব্যক্কিজীবনের সকল সত্য ও সকল 
শুভ ধনিয়া পাইয়াছেন। এই পরম সত্য তাঁহার উদাত্ত 
কণ্ঠে ভারতের বিভিন প্রদেশে, নগরে, পলীতে ঘোষণা 
করিয়। ভারতের ছোট, বড়, সকল মানুষকে ASA জাতীয়তা- 
বোধে উদ্ধ দ্ধ করিয়াছেন । মূর্খ, দরিদ্র, পতিত, উপেক্ষিত 
নরনারায়ণের সেবা, শিক্ষা ও সংগঠনের জন্য তিনি তারতের 
নানা স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ভারত 
মাতার কল্যাণে সহস্ন যবকের আন্রদান চাহিয়াছেন। 

শিক্ষা 'ও জাতীয়তা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, . 
“আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ 
করলে ক্রমে জাতীরত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের 
কাছেই শিখতেপারা যায়। কিন্ত যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের 
লোপ হয়,তাঁতে উন্ৃতি হয় না, অধঃপাতেরই সূচনা হয় 1” 

দরিদ্র, নিপীড়িত মানবের দূঃখে কাতর হইয়া তিনি 
ও galaria ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় 
শিক্ষিত, অধচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে লা, এক্সপ 
পুত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি । যত- 
দিন ভারতের ২০ কোটি লোক FATS, পশ্তর তুলা থাকবে, 
ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে 
জীকমমক করে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্যে কিছু করছে না, 
আমি ত'দের হতভাগ্য afa l” 

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশ জড়িয়া সমাজ- 
atas matades প্রতিষ্ঠা হইবার বছ পূবে বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়যুগের অবসানে পৃথিবীতে এখন 
বৈশাবুগ চলিতেছে, ইহার পরেই আসিতেছে wat অথাৎ 
সাধারণ মানুষের শাসনাধিকার । এই পরিবর্তন যাহাতে 
প্রেম ও অহিংসার পথে হয়, সেজন্য তিনি চাহিয়াছেন 
শূদ্ৰকে শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বার৷ বহ্মণত্বে উন্নীত করিতে। 





অগদৃবিছজয়ী বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দের মালবপ্রেষ ও স্বদেশপ্রেম দেশকালের 
গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হর নাই । লণ্ডনে লিঃ স্টাডিকে তিনি 
লিখিতেছেন, “ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, 
কিন্ত প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে । আমাদের 
দৃষ্টিতে তারতবষ, ইংলণ্ড কিংবা আলেরিকা ইত্যাদি আবার 
কিঃ afte: লোকে যাহাদিগকে মানুষ বলিয়া 
অভিহিত করে, আমরা সেই নারায়ণেরই সেবক। যে 
ব্যক্তি বৃক্ষমূলে ভ্রলসেচন করে, সে প্রকারান্তরে সমস্ত 
বৃক্ষাটকেই জলসেচন করে না কি? 

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যান্ত্িক সকল 
ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গলস্থাপনের একটিমাত্র সুত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছে_ সে সূত্ৰ হইতেছে এইটক জানা যে, আমি ও 
আমার তাই এক | সর্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষেই এ সত্য 
সমভাবে প্রযোজ্য ।”’ 

উপরের সামান্য কয়েকটি কথা হইতেই বুঝা যায় 
যে, আম এই প্খিবীব্যাপী সন্ধীণ জাতীয়তা ও স্বাধ- 
লোলুপতার দিনে বিবেকানন্দের আদর্শ 'ও বাণী জগতের 
পক্ষে কতথানি প্রয়োজন। শ্ীরামকুঝ১বিবেকানন্দের 
ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ সালে আলিপুর 
বোমার মামলা হইতে মুক্সিলাভের পর তাহার ‘কর্ষোগিন্‌' 
পত্রিকায় ‘Parsee বিবেকানন্দ’ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। বিপ্রবীদের কয়েকজন এই সময়ে রামক্ষ্ণ 
সংঘে যোগদান করেন । | Tet গান্ধীও হরিজন সেবায় 
ও জাতির সুক্তিসাধনায় বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের 
ছারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বিশ্বের কল্যাণকামী 
সানবচিত্তে বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শ চিরকাল এইভাবে 
প্রেরণা যোগাইবে | 

আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিস্ময়কর অবদান সম্পক্ষে 
প্রসিদ্ধ atest বিপিনচন্দ্ৰ পাল “Memories of My 
Life and Times’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-_'']]15 
(Vivekananda) wonderful success as a 
powerful orator and defender of the 
religion of his people had immediately a 
remarkable repercussion in India lending 
a new force and inspiration to the in- 
fant national consciousness among us. 


৩৫ 


This was practically our first foreign 
mission.” 

বিবেকানন্দের পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন ইংলগ্ডে এবং তাই 
প্রভাপচন্দ্র মজনদাৰ ইংলাণ্ডে ও আমেরিকায় গ্রিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে বিপিন পাল লিখিতেছেন, 
“But Keshub’s message was really the 
message of a reformed Unitarian Chris- 
tianity. So also was the message which 
Protap Chandra delivered. ... Neither 
Keshub nor Protap Chandra were in 
immediate touch’ with the ancient 
thought and realisations of their own 
people. They were both the product of 
the new education and illumination 
which our British Masters had brought 
to us.” 

এই সময় আমেরিকায় বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পকে 
বিপিনচন্দ্র লিখিতেছেন যে, তিনি যখন লিভারপুল হইতে 
নিউইয়র্ক যাইতেছিলেন, সেই সময় জাহাজে এক 
আমেরিকান মহিলা যাত্রী তাহার কেবিনে কতকগুলি ফল 
উপহার পাঠান! ভদ্ৰমহিল৷ বলিয়া পাঠান যে, তিনি 
(বিপিনচন্দ্র) স্বামী বিবেকানন্দের দেশের লোক, যে 
বিবেকানন্দের নিকট আমেরিকা আধ্যাত্মিক আলোক 
পাইয়াছে। ভাই এই ফলগুলি তাহাকে বন্ধুত্বের নিদশন- 
স্বরূপ উপহার TSM হইয়াছে। 

লগদৃবিজয়ী বিবেকানন্দকে তাহার অন্যতম৷ ভক্ত মিস্‌ 
ম্যাকলেরড feat করিয়াছিলেন, “স্বরমিভী, আমি 
কিতাবে আপনার সেবা করিতে পারি ?” 


বাসিয়া |" বিবেকানন্দের জন্ম শতবাষিকীৰ দিনে তাহার 


পুতি আমরা «pa নিবেদন করিতে পারিব ভারতকে 
তালবানিয়া, তাহার বাণী 'ও কনের আদশ জাতির হৃদয়ে 
গ্রহণ করিয়া । তিনি বলিতেন, “কালে পৃথিবীকে 
ঠাক্রের উদার ভাব নিতে হবে, তার সুচনা হয়েছে 1” 

হিংসায় উন্মত্ত পৃখ্বীর উদ্বেল যানবচিত্তে সেই উদার 
ভাব ule সঞ্চারিত হউক, পৃথিবী শান্তিময় হউক । 


srg- me = 
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আধুনিক দৃষ্টিভংগিতে বিবেকানন্দের মুল্যায়ন 


শ্বীনিখিলরগুন 5দ- শিক্ষক, বহুমুখী বিদ্যালয় 


প্নসন্সলিলা Mice wet যে তীৰ্থভূমি ভারত" 
বর্ষের ওপর দিয়ে.অনস্তয়োঁতে প্রবহমানা সেই ধম-সংস্কতির 
পীঠস্থানের awe একদিন তপোবন-্বষিদের সাধনা- 
ae কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল উপনিষদ প্রজ্ঞাবাদ : 

“aya বিশ্বে অমৃতস্য পুত্র: 

অআ যে বামানি দিব্যালি S7: | 


+ + * 
যখৈব বিদ্বং হ্দয়োপলিপ্তং 
তেজোমরং ভ্রাজতে-তৎস্বান্তষ 


তথাত্বতন্ভুং প্রসর্ষীক্ষ্য দেহী 
এক: FST SITS বাঁতশোক: ৷৷ 
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌) 


_ হিরণ্যগরভের বে সকল সন্তান দিব্যধামে আছেন Sta 
শ্ববণ করুন।---যে স্থবর্ণাদি পিণ্ড পূবে মৃত্তিকার দ্বার! মলিন 
হয়েছে, তাই অগুযাঁদির স্বারা বিশোধিত হলে যেমন উজ্ভুল- 
রূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনি আত্ম তত্ত্বে সাক্ষাৎকার হলে 
যোগী পরমাত্রার সঙ্গে অভিন্ু, কৃতকৃতার্থ ও সবদূঃখযুক্ত 
হন। 

বন্ধ অদ্বিতীয় ও অনন্ত সহস্ত জীব এই অনুতাধার 
অনাদি-অক্ষয়শাশ্বত অবাঙুষানসগোচর শক্তি থেকেই 
নিঃস্থত। ‘অয়মাস্তৰা pa’ ‘সৰ্বং বধ্মিদং a’ ‘সোহহমু’ ও 
‘Ser প্রভৃতি আৰব বচনে পরবাস্বা 'ও জীবান্বার অতিনু- 
তার wet পরিস্ফুট। একই উৎস-সন্তুত জীবের 
মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি এবং সহানুভূতি বেদ-নির্ভর 
হিন্দুধর্মের মুখ্য বৈশিষ্ট্য | 

সনাতন হিন্দুবর্ের এই উদার মত প্রবতিত করেছিল 
বৈদিক যুগের স্খাশ্রিত স্বাধীন ও উন্মুক্ত জীবন। 
বেদোত্তর যুগে সংহিতা এবং পরবর্তী কালে রক্ষণশীল gg- 
নন্দনী নব্যস্মৃতি সেই বন্ধনহীন মুক্ত জীবনকে আচারের 
মরুবালুরাশির শৃখলে আবদ্ধ করল। পঞ্তিকা-নির্তর 
পুরোহিত-তঙ্থ জাতিভেদ প্রথার অনানবিক আঘাতে সমাজের 


== 


একচছত্রতার প্রভাবে ঘোষা, বিশুবারা, গাগী, মৈৱেয়ী, 
লোপামুদ্রা, ইন্দ্ৰসেনার স্বজাতীয়ারা হলেন অস্বম্পশ্যা | 
কালক্ৰমে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্মের যে অবস্থান্তর দেখ! দিল 
তার wat এই--“আমরা হিন্দুও নহি, বৈদাস্তিকও 
নহি_ আমরা ছু'ৎ-মাগীর দল! রানাঘর হইল আমাদের 
মন্দির, ভাতের হাড়ি উপাসা দেবতা, আর ছুঁয়ে না 
q3” (বিবেকানন্দ) | 

দূযোগপূণ অনারাত্রির অবসানে যেমন আসে সর্বরশ্মি- 
হাস্যোচছল দিবাভাগ, খরতপ্ত নিদাঘের পর যেমন আসে 
শৈত্যবিধায়ক প্রবল বর্ষণ-তেষনি সুদীর্ঘকাল পরে নব 
আশা, উদার ধৰ্মমত এবং সবজনীন কল্যাণের অনির্বাণ 
আলোক-বতিকা হস্তে আবির্ভূত হলেন বাংলার নব- 
জাগরপাকাশের উজ্জ্বলতম জেযোতিহক রাষকুষঃ-মহীরাহের 
সুপরিপক্ক কল বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ । স্ব স্ব ধর্মের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত যখন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের 
প্রতিশী্ষবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত, তখন ভারতের ধ্যানসিদ্ধ থাষিদের 
সাথ ক উত্তরসূরী অমৃতবৰ্ষা কণ্ঠে ঘোষণা করলেন--“যে 
ধর্ম জগতকে চিরকাল সমদর্শন ও সববিধ মত গ্রহণের বিষয় 
শিক্ষা fem আসিতেছে, আমি সেই «toe বলিয়া নিজেকে 
গৌরবান্বিত মনে করি । আমরা যে কেবল অন্য ধৰ্মা- 
বলশ্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি, তাহা নহে-সকল বর্মকেই 
আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি ।” এ যেন সেই প্রাচীন 
থাষিই বলছেন-_"শুণুস্ধ বিশ্বে অনুতস্য ats” | 

'রাজার ধর্মই প্রকার ধর'__এই প্রাচীন মতবাদ আধুনিক 
সভ্যতা-স্বাত বিশ্বে অপাংক্রেয় । যে যুগের মননশীল 
মানুষ বৃর্ভিনিকঘে সব কিছু বিচার করে, সেই যুগে 
রাষ্ট্রীয় waa “স্টিম রোলার’ কর্তৃক সকল যতবাদকে 
এক করার চেষ্টা বাতুলতা aa এই Die 
স্বাধীনতার যুগে ate হয় ধর্ম-নিরপেক্ষ । সকল 
ধের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সমন্বয় সাধন গণতান্ত্রিক 
যুগের সবোৎকুষ্ট নীতি | বিশ্বধৰ্ন মহাসম্মেলনে স্বামিজীর 





আধুনিক দৃষ্টিতংগিতে বিবেকানন্দের মল্যারন 


কণ্ঠে বেদান্তের সববর্ম-সমনৃয়ের মূল সূর অন্রণিত হয়ে 
ছিল। রানকুষ্ণ মিশনের আদশ থেকে অবহিত হওয়া যায় 
যে, “sitet যাবতীয় বৰ্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন 
ধর্ষে পানর, সকল ধৰাবনস্বীদি১গের মধ্যে uta 
স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কাধের অবতারণা করিয়া- 
ছিলেন, তাহার পরিচালনই" এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য TE | 
স্বামিজী দ্যথ হীন ভাষায় বলেছেন--""আমি এমন একার 
ধম প্রচার করিতেছি, crai যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং 
খাঁ ধম যাহার watts প্রতিধ্বনি” বৌদ্ধধর্মের জীব- 
প্রেম ও খ্ৰীষ্টববের মানবপ্রীতি এবং ইস্লাম ধর্মের গণ- 
তান্ত্ৰিক পদ্ধতি--এ সমস্তই বৈদিক ধর্মের সংগে সমন্বিত 
হতে পারে। স্বর্ণ বিসম্ভন দিয়ে একজন খ্ৰীষ্টান হয়ত 
বৌদ্ধ বা হিন্দু বমে দীক্ষিত হবে না, পক্ষান্তরে কোন হিন্দু 
a বৌদ্ধও খ্রীষ্টান হবে না। কিন্তু “প্রত্যেক ধৰ্মই 
অন্যান্য ধমের সারতাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ sf 
wea পুষ্টলাত করিয়া আপনার বিশেষত্ব Pass নিজের 
প্রকৃতি অনুসারে পরিবধিত হইবে” (শিকাগো বক্তৃতা) ৷ 
ধর্মকলহে লিপ্ত জগতের নিকট এই মিলনের স্তৰ সমন্থয়ের 
মতবাদ গ্রচার করাই স্বামিজী ও তার সতীর্থদের অন্যতম 
কৃতিত্ব । ফরাসী মনীষী cath cata যথার্থই বলেছেন 
. they incorporate in their faith 
all the faiths of the world. The waters 
of Jordan mingle with their Ganges.” 
আবুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ভাবাবেগ বা নৈষ্ঠিক বিশৃচুসের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন মতবাদ যুক্তিবাদী মানুষের নিকট 
গ্রহণযোগ্য নয়। tt বিবতনধার! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন ও সতর্ক স্বানিজী তাই সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন যুক্তি ও বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর । শুধু তাহ" 
নয়, তিনি পরস্পর-বিরোধী যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে 
সমন্বয় স্থাপন করলেন ; বিবেকানন্দ “was one of 
the first to sign a treaty of peace 
between the forces eternally warring 
within us: the forces of reason and 
faith (Romain Rolland). তিনি এই নুতন 
মতবাদের উৎ্সক্সপে কিন্ত aa করেছিলেন 
প্রান্তনৈতিহাসিক যুগের বেদ-বেদান্তকেই | নবজাগরণের 
কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে তীদের প্রাচীন সংস্কৃতির 
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দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য মেলে ইতালীয় 
রেনেনার ইতিহাসকার সাইনগলের লেখায় "4০20 
found that in classical as well as 
Biblical antiquity cxisted an ideal of 
human life, both moral and intellectual, 
by which they might profit in the 
present”. দ্রদশী ত্রিকালজ্ঞ arn বিবেকানন্দ প্রাচীন 
ভারতীয় আদশকে কেন্দ্র করেই সমস্ৰাময়িক ও ভবিষ্যৎ 
ভারতের ভীবননবাত্রার পন্থা নির্দেশ করলেন । অবাচীন- 
কালের রক্ষণশীল পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জটাজাল 
fey করে হিউম-স্পেন্সার-নিল-ডেকার্তের মতবাদের 
সংগে যাচাই করে বৈদান্তিক বর্ষের শাশুতবাণী প্রচার 
করলেন ভারতে ও ভারতের বাহিরে | সপ্তম বা একাদশ 
শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে বা তথাকথিত সনাতনপন্থীদের 
বেদান্ত Dien করেছেন উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর 
চিন্তাধারার আলোকে | তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
‘Religion, if it is a true religion, must be 
practical”. শিকাগোতে teeta তিনি মৃতিপূজার 
যে যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসহ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন 
তা তীক্ষ qË ও ry দ্রদশিতারই পরিচয় বহন FTA | 
মন্দিরে না গিয়েও যে ধর্ম রক্ষা করা যায়_ ঘরে নিবাৰ্ষ 
হয়ে গীতাপাঠের চেয়ে উন্মুক্ত ময়দানে ফুটবল খেলে সুস্থ 
ও সবল দেহ-মনের অধিকারী হয়ে বর্ম রক্ষা করা বে সহজ- 
তর- একথা তিনিই গ্রথন ঘোষণা করেন । মানুষের 
বর্ম' বলতে আমাদের মনে বয় ও মানুষের মধ্যে যে এক 
আব্বসম্পর্কের কথা উদিত হয়, বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রবোধিত 
ধৰ্মমতে সেই আস্তিক সম্পর্কের উপস্থিভিই লক্ষপীয়। ধৰ 
ও মানুষের এক আন্তরিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ Wat তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন গুরুর পাদপদ্] উপবেশন করেই ৷ 
কারণ, ‘The story of Ramakrishna Para- 
mahansa’s life is a study of religion in 
practice. His life enables us to see God 
face to face” (Mahatma Gandhi). 

যে যুগে মানুষের সববিধ কাধের মধ্যে বিজ্ঞান তার 
সৰ্বব্যাপক প্রভাব প্রসারিত করছে__বিজ্ঞানের পক্ষপুট 
আশুয় করে যখন মানুষ গ্রহ হতে গ্রহাস্তরে ভ্রমণে উদ্যোগী, 
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সেই যুগে বর্ষের সংগে বিজ্ঞানের সংঘাত অস্বাভাবিক নয়। 
প্ৰাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিদ্যায় পারংগন- বর্তমান যুগের 
বৈজ্ঞানিক 3 যান্ত্ৰিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সজাগ বিবেকানন্দের 
দৃষ্টিতে ধৰ্ষের সংগে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ অবশাস্তাবী বলে 
প্রতিভাত হয়নি! শৃহ্মৃভাবে বিচার করলে একথা 
সুস্পরূপেই প্রতীয়মান হবে যে, বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়েরই 
প্রকৃত উদ্দেশ্য entrar ও মানুষের কল্যাণ-সাধন। 
atfigia মতে “Science and religion are 
both attempts to help us out of the 
bondage.” (রচনাবলী, 95, পৃঃ 30>) | 

ভারতের প্রাচীন এতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ তারতের সম্ভাবা- 
aca বব্যবিন্দতে দণ্ডায়মান এই বীর সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ 
ভারত সম্বন্ধে যে চিন্তা করেছিলেন আধুনিক ভারতে তার 
সতাতা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যেতে হর! স্বাধীনতা 
রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা অনল করতে অক্ষম হলে 
স্বাধীনতা বে ফলপুস্‌ হতে পারে না__অত্যন্তরীণ অনৈক্য 
বে atta জীবনকে বিপবস্ত করে তোলে তার জাজ্জুল্য- 
মান নিন কংগোর অন্তরকলহ | স্বামিজী-প্রযুখ উনবিংশ 
শতাব্দীর মনীঘিবৃন্দ দাতিগঠনের পবিত্র কর্তব্যকেই 
অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । ‘Man-making’= ছিল 
তাঁর মূল gal ভাবতপ্রেহিক এই সিদ্ধপুরুষ দেশের 
কৰা fon করে area হয়ে যেতেন “The 
thought of India was to him like the 
air he breathed” (The Master As I Saw 
Him). ভারতবর্ষের নুগুসিংহকে জাগরিত করা এবং 
আস্মবিস্তৃত কর্মোদাসীন জনসমাজকে কাধের প্রাণময় 
xa দীক্ষিত করা তীর প্রধান কৃতিত্ব । ম্বিতীরবার 
ইউরোপ পরিনমণের পর- দৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (১৯০২) 
জনৈক wet অধ্যাপকের (কামাখ্যা মিত্র) নিকট স্বামিজী 

[ছিলেন-_“ভারতবর্ষে বৰ্তমানে একটি জিনিসের 
পরে ১৯০৮ Fi: ভারতীয় বিপ্রবের মাতৃভূমি বংগদেশে 
প্রথম cain বিস্কারিত হরে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের 
হৃৎকম্প এনে দিল। বিপ্রবীদের দিনপন্রী থেকে ath 
যায় যে, স্বামিলীর জালাময়ী বক্তৃতার সংকলন-প্রশ্থ পাঠ 
ছিল তাদের দৈনন্দিন কর্ন তালিকাভূক্ত । ভারতের Hg- 


তরণীর বর্তমান কর্ণধার শ্বীনেহেক যখার্থই বলেছেন 
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—‘He was...full of dynamic fiery 
energy and a passion to push India 
forward” (Discovery of India). 

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, নারীত্বের প্রতি সন্মান-পুদৰ্শন, 
স্বাজ্াত্যবোধ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার wath উপলব্ধি 
এবং ব্যজিস্বাতদ্ব্যবাদ-__রেনেসার এই সব মূল লক্ষণ TT 
পরিপৃষ্ট ছিল স্বাম্রিজীর মননথাদ্ধ মতবাদ। fom 'ও 
কর্মের স্বাধীনতাকে মানুষের সচল জীবনের সবপ্রধান 
উপাদানরূপে গ্রহণ করে আত্মপ্রত্যয এবং সবলনীন 


মতে আব্ববিশ্বাসহীন মানুষই নাস্তিক | বেদাস্তের এই 


বাস্তবোপযোগী ব্যাখ্যা শিক্ষিত যুবমনকে নবপ্েরণার 
সব্লীবনী Ace উদ্বোধিত করল | 

মানষের অথ নৈতিক চেতনার বিবৰ্তন ধারায় শেষ পযন্ত 
সমাজতান্ত্রিক ব)বস্থাই শীর্ষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। 
সমাজতন্ত্রের মূল কথা-সকলকে সমান সুযোগ দান এবং 
সাম্য প্রতিষ্ঠা | অস্পৃশ্যত৷, বনী-নিধনের অসাম্য, নারী- 
জীবনের লাঞ্ছনা যে সমাজে দৃঢ়মূল হয়েছিল, সেই 
সমাজে জনাগ্রহণ করেও স্বামিজী নিজেকে ‘সমাজতৰ্ত্ৰী’ 
a ‘Socialist’ বলে ঘোষণা করলেন। পরিব্রাজক 
বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষের Taye ভারতাত্বার সন্ধান 
পেয়েছিলেন । তাঁর ঘোষিত সমাজনীতির মূলমন্ত্র 
—‘‘No social tyranny! More bread, 
more opportunity for everybody”— 
“Let there be equality of all’. আপামর 
জনগণের জীবনযাত্রার মনোনুয়ন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
তাদের অবস্থার উৎকর্ষ fata, সকলকে সমান স্থুযোগ- 
দানের উপযূক্ত ব্যবস্থাবলম্বন সম্বন্ধে স্বামিজীর চিন্তা- 
ধারা তার সমাজ-সচেতনতা ও দৃরদশিতারই স্বাক্ষর 
বহন করে। অব্যাত্ব চেতনাকেই ভারতবর্ষের প্রাণবস্ত- 
act জানলেও তিনি এদেশের আধিক উন্মতির ওপর 
সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । যে ধম বা ঈশ্বর 
বিধবার ep দূর করতে বা অনাথের মুখে অনু দিতে 
অসমথ, সে ভগবান বা ধর্মে তার বিশ্বাস ছিল a 
ভারত AFF ; বেরুক লাগল ধরে, চাঘার কুটির ভেদ করে, 
জেলে মালা যুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। AFF 





আধুনিক দৃষ্টিতংগিতে বিবেকানন্দের মূল্যায়ন 


যুদীর দোকান থেকে, ভুনা ওয়ালার উনানের পাশ থেকে 1” 
ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক বেদান্তকোবিদ বিবেকা- 
নলের এই সাম্যবাদ নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী নৈরাজ্াবাদীর 
yfe (Marxism) থেকে সম্পূৰ্ণ roel 
তবে চীন-লাশিঘাতেই বে প্রথঙ at Tat hes সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হবে--এ ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই প্রথম করেন | 
স্বামিজীর শিক্ষা-সংক্রান্ত মতবাদ বাস্তব দৃষ্টিভংগি 
প্রসূত। ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন 
এক শ্রেণীর করণিক z করা যারা হবে রক্ত ও চালড়ায় 
ভারতীয়, কিন্তু af ও মতবাদে ইংরেদ। এই 
শিক্ষানীতিকে বর্জন করে চরিত্র-বিকাশ, জাতি গঠন, 
এবং বিভিন্ন মতবাদের সমন্বর়-সাবন_এক কথায় খাটি 
মানুষ নিমাণ করবার শিক্ষাই আমাদের দেশে অবলম্বনীয় | 
আমাদের ছাত্রসমাজ উপমন্য-আরুণির দেশের অধিবাসী 
_একথা যেমন বিস্মৃত হলে চলবে না, তেমনি স্মরণ 
রাখতে হবে এটা বৈজ্ঞানিক যৃগ। শুধু বিজ্ঞান 
শিক্ষাকেই নয়-_ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্ত! 
করে তিনি কারিগরী শিক্ষাকেও প্রাধান্য দেবার কথা 
উল্লেখ করেছেন | (রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ) | 
এদেশের জনগণের খাদ্যাভাব দূর করার কোন উপায় 
উদ্ভাবন করা যায় কি না তা দেখাও আমেরিকার ধর্ম- 
মহাসন্েলনে যোগদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তার 
(রচনাবলী, ৭ম, পৃ: ২৪৩)। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারত- 
মাকিন চুক্তির কথা স্বামিজীর এই প্রথম উদ্যোগের থাই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত: ভারতের পঞ্চবাষিক পরি- 
কল্পনায় স্বাহিজীর স্বপ্ুসমূহেরই কয়েকটিকে যেন সাধক 
রূপায়ণের পথে পরিচালিত করবার ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হয়েছে। 
স্বামিজী চেয়েছিলেন সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণ। 
দেহের কোন প্রধান অংগ পক্ষাধাতগ্রস্ত হলে যেষন 
SEN গুরুতর কোন কার্য করা সম্ভব হয় না, নারী- 
সমাজকে বাদ দিয়ে সমাজের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন সম্পূর্ণ 
ag) ইউরোপীয় নারীদের মত ভারতীয় নারী- 
সমাজও যে অফ্রস্ত পাণশক্তির বলে বলব্তী__ উপযুক্ত 
শিক্ষালাত করলে তারাও বে কর্ম-পটিয়সী হতে পারে- এ 





৩৯ 


দঢ বিশ্বাস স্বানিজী সর্বদাই পোষণ করতেন (রচনাবলী, 
GF, AL ২৫৬-৫৯ ; ob, পৃ: ৮১) ৷ বতনালকালের 
বিভিনু সংগঠনহুলক কাৰে নিযুক্ত মহিল৷ সমিতির দিকে 
দকৃপাভ করলে স্বামিজীর এই মতবাদের ahr পরিদৃষ্ট 
হয়। CATS পপদানের প্রথা, শৃমুরগৃহে বালিকা বধূর 
প্রতি অমানবিক অত্যাচার এবং অস্পৃশ্যতার শৃংখল-- 
প্রভৃতির কথা, তেবেই স্বামিভী বৃ!লাবিবাহের বিরোধিতা 
(রচনাবলী, ৫ম, পৃ: ২৫৬) এবং Wad ও আন্তঃ- 
প্রাদেশিক বিবাহ সমন করেছেন (রচনাবলী oF, পূঃ 
২৫৫) | ভারত সরকারের. বিবাহ-সংক্রান্ত নূতন আইনে 
স্বানিজীর চিন্তাধারাই আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে | 
মহাযৃদ্ধোন্তর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জনা ব্লাঘ্ট্ৰসংঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতভোক রাষ্টুই যদি শাস্তিপূণ 
সহাবস্থানের নীতি মেনে চলে তা হলে শুধু রাজনীতি 
ক্ষেত্রে নয়, অর্ব নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কল্যাণ 
সাধিত হতে পারে । আদর্শগত বিরোধ থাকলেন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতোর মধ্য যাতে সদ্ধাব প্রতিষ্ঠিত থাকে Tern 
তিনি আহ্বান জানিয়েছেন (রচনাবলী, 84 খণ্ড, পৃ: ৭৩)। 
আর একটি পাৱে স্বামিদ্গী লিখেছেন “কোন ব্যক্তি বা 
জাতি, অন্যান্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কাচিতে 
পাবেনা ৷ ---আদান-পরদান জগতের নিয়ম | ভারত 
ay যদি আবার উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার ag 
steta যা সঞ্চিত আছে, tin বিভিন্ন জাতির মধ্য 
বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে 
তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও পুস্বত থাকিতে হইবে I” 
বৰ্ত মান বিশ্বের ছাঁটল অবস্থার সব্যে ভারত যে পঞ্চশীলের 
আদশ গ্রহণ করেছে ভার মৰো স্বামিভীর স্বপেরই কহময় 
aAa লক্ষ্য করা যায়। স্বাহিলীর দেশপ্ৰেম ও বিশ্ব- 
প্রেমের এই অনির্বাণ শিখা যদি আমরা মনে-প্রাণে গ্রহণ 
ভাষায়-_'" . , , the flame of that pyre is 
still alight to-day. From his ashes... has 
sprung anew the conscience of India... 
the message for which it must render 
account to the rest of mankind.” 


—oDo— 





দক্ষিণেশ্বরে 


ই্ীৱামকুফ-ের উক্তি 

“পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা fem নরেন্দ্র প্রথম দিন 
এই ঘরে ঢুকিয়াছিল.। দেখিলান, নিজের শরীরের দিকে 
লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভৃষার কোনরূপ পাৰিপাট্য 
নাই, বাহিরের কোন পদাথেই ইতর সাধারণের মত একটা 
আট নাই, সবই যেন তার আনৃগা এবং চক্ষ দেবির! মনে 
হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন AIM 
জোর করিয়া টানিয়। রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, 
বিষয়ী লোকের আবাম কলিকাতায় এতবড় Teed আবার 
থাকাও WT! 

“মেদ্েতে যাদ্র পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম । 
যেখানে গঙ্গাজলের state রহিয়াছে তাহার নিকটেই 
বমিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দৃই-চারিন আলাপী 
ছোকবরাও 'আপিয়াছিল। ববিলাম তাহাদিগের স্বভাব 
বিপরীত_সাবারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয় ; ভোগের 
দিকেই qË | 

“ata গ্রাহিবার কণা faam করিয়া জানিলান, বাঙ্গালা 
গান সে দুই-চারাট মাত্র তখন শিখিরাছে। তাহাই 
গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্াহ্মসমাছের ‘যন চল নিক 
নিকেতনে' পানাট বরিল ও ঘোল আন! মনগ্রাণ ঢালিয়া 
ধ্যানস্ব হইয়া বেন উহা গাহিতে লাণিল- শুনিয়া আর 
সামলাইতে পারিলাম না, Statfae হইয়| পড়িলাম | 

“পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের 
ভিতরট। চব্বিশ ঘন্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার 
নহে। সময়ে সময়ে এমন Wah হইত যে, মনে হইত 
বুকের ভিতরট। যেন কে গরানছা-নিংডাইবার মত জোর 
করির। নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইতে 
পারিতাম না, gba বাগানের উত্তরাংশের বাউ তলার, 
যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, যাইয়া ‘ওরে তুই আয়রে, 
তোকে না দেখে আর থাকৃতে পারছি না’ বলিয়া ডাক 
ছাড়িয়া কাদিতাম! খানিকট! «tact কাদিয়া তবে 
আপনাকে সামলাইতে পারিতাম। ক্ৰমান্বয়ে ছয় নাস 


প্রথম দিন 


এরূপ হইয়াছিল। আর সব ছেলেরা যার এখানে 
আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন 
কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রর জন্য যেমন হইয়াছিল 
তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে 1” 


নেত্র নাতখক কথা 

“গান তে! গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর শহসা উঠিয়া 
আমার হাত ধরিয়া তাহার waz উত্তরে যে state: আছে, 
তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া 
নিবারণের জন্য উক্ত atateta থামের অস্তরালগুলি ঝাপ 
দিয়া crn ছিল; সুতরাং উহার ভিতরে pfam ঘরের 
waste বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন 
লোককে দেখা যাইত লা । বার্লাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর 
ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে 


কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্ত যাহা বলিলেন ও করিলেন 
তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহস৷ আমার হাত খরিয়। 


দরদরিত ধারে আননাশ্য বিসজ্ঞন করিতে লাগিলেন 
এবং-পৃর্ব পরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম CRTI সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘এতদিন পরে আসিতে হয়? 
আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা 
একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ 
ওুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসাইয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছে ; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া 
আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে! ইত্যাদি কত কথা বলেন 
ও রোদন করেল! পরক্ষণেই আসার সন্মুখে করযোড়ে 
দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সন্মান প্রদশন- 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘জানি আমি প্রভু, তুমি সেই 
পুরাতন ate নররূপী নারায়ণ জীবের দূৰ্গতি নিবারণ 
করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি! 

“আসি তো তাহার এরূপ আচরণে একেবারে নিব্বাক- 
স্তম্ভিত! ননে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে 





দক্ষিণেশুরে প্রথম দিন মা ৪১ 


আসিয়াছি, এ co একেবারে উন্নাদ__না হইলে বিশ্বনাথ 
দত্তের tat আলি, আমাকে এই সব কণা বলে? যাহা 
হউক চুপ Siam রহিলান, ays পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে 
বলিয়া তিনি গৃহমধো প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখম মিছরি ও 
কতকগুলি সন্দেশ alien আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া 


দিতে লাগিলেন। আমি বত বলিতে লাগিলাম, ‘আমাকে 
খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া 


খাইগে, তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না ! বলিলেন, 
Saa খাইবে এখন, তুমি খাও ।' বলিয়। সকলগুলি 
আমাকে খাওয়াইয়। তবে নিবন্ত হইলেন। পরে হাত 
ধরিয়া বলিলেন, ‘বল, তুমি শীঘ একদিন এখানে আমার 
নিকটে একাকী আসিবে?’ তাঁহার Sat একাস্ত 
অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা আসিব" বলিলাল 
এবং তাহার সহিত গৃহবব্যে প্রবেশপূৰ্ব'ক সঙ্গীদিগের 
নিকটে উপবিষ্ট হইলাম | 

লাগিলাম | দেখিলাম তাহার চালচলনে ও কথাবাত্তায়, 
অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই | 
তাহার সদালাপ ও তাবসনাধি দেখিয়া ননে হইল সত্যসত্যই 
ইনি ঈশ্রার্ধে সব্বন্থত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা 
স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেল। 'তোমাদিগকে যেমন 
দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি, 
এইক্লপে ঈশ্বরকে দেখা যায়, ও তাহার সহিত কথা কহা 


যায়, কিন্তু এক্সপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্ৰীপুত্ৰের 
শোকে ঘটি ঘটি চক্ষে জল ফেলে, বিষয় 'ও টাকার জনা 
এক্সপ করে, কিন্তু ষ্টশ্বৰকে পাইলাম না বলির এক্সপ কে 
করে বল? তাহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি এরূপ 
নিশ্চয়ই তাহাকে দেখ! দেন'--তীহার মুখে এসকল কণা 
ofm মনে হইল তিনি অপর ধৰ্ম্মপ্ৰচারক সকলের ন্যায় 
কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া এরূপ বলিতেছেন না, 
সত্যসত্যই সব্বস্থ ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূৰ্ণ মনে ঈশ্বরকে 
ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখির়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। 
তখন তাহার ইতিপৃব্বের আচরণের সহিত এ সকল কথার 
সামঞ্জস্য করিতে যাইয়। এবারক্রন্বি প্রমখ ইংবাজ দাশনিক 
গণ তাহাদিগের spray যে সকল অছ্ধোন্াদের ( mono- 
maniac) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে 
উদিত হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম ইনিও এরূপ 
হইয়াছেন | এরূপ নিশ্চয় কনিয়াও কিন্তু ইহার ঈশ্রাণে 
azg ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নিব্বীক 
হইয়া ভাবিতে লাগিলাষ, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য 
এরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম ; উন্মাদ 
হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, বহাত্যাণী এবং এজন্য মানৰ 
হৃদয়ের শুদ্ধা, পূজা ও সন্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! 
gat ভাবিতে ভাবিতে সেদিন Sista চরণবন্দনা ও 
আসিলাম।” (শীৰ্শ্বীরামক্ষণ লীলাপ্রসঙ্গ) 
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সংক্রান্তি-দর্শন 


শ্রী অসিত রায়_শিক্ষক, বহুমুখী বিদ্যালয় 


একমাস থেকে আনেক মানের 
এক At থেকে আরেক 


সেদিন ছিল সংক্রান্তি । 
পরিক্রমায় সে এক. সেতুবন্ধ | 


act উত্তরণের সে এক মাহেন্ৰক্ষণ। বাংলার ঘরে ঘরে 
তখন পৌষপার্বণের বিজরদোল ! শতবষ আগে এমনি 


এক বিজয়কেতন উড়িয়ে কোলকাতার এক ধরে বিত্ত 
হলেন সংক্রান্ত্ির প্রতীক নরেন্্রনাথ। সংক্ৰান্তির প্রতীক 
বলে তাকে সূচিত করতে অস্বীকৃতি না থাকুক, স্বতঃস্কৃত- 
তার অভাব দেখা ater) সংক্রান্তির অৰ্থ যদি হয় atte, 
সংক্রান্তির প্রকাশ বদি হয় মন থেকে শ্রেষ্ঠ মনে উদ্‌ গমন, 
তবে নরেন্দ্রনাথের এই মহামনকে সংক্রাস্তির দে)[তক বলে 
ধরে নিতে আপত্তি কেন ? 

জীবনের জ্বালায় না ভ্রললে আমাদের সবকিছুতেই 
আপত্তি আসে। নরেন্্রনাথের বিবেকবাণী আমাদের 
জীবনের আলার সমাধান। নরেনের আবিভাবক্ষণই 
ভুবনেশ্বরী-দেবীর জীবনের শাস্তির প্রলেপ । শিবশংকর 
জগদ্নাতার্র জীবনে সংক্রাস্তির বাণী পাঠালেন বীরেশুর 
আসার আশায়! wy যখন সত্যি হলো পৃথিবীর দিকে 

দিকে agara গীত হলে৷,--- 

“cata রে, afaa আহ্বান 
নিখিল বিশ্ব-নাঝারে 1” 

বিশ্বশ্াঝে বিবেকের এই হুতি অতি সহজে আমরা 
গ্রহণ করতে পারিনি। কালের বৈক্রব্যে সবকিছুতে 
অবিশ্বাসই ছিল সে যুগে সব হারাবার কারণ | ইংরেজ 
শাসনের শাস্তি তখন জাতির লজ্জায় নজ্ভায়। জাতীয় 
জীবনে তখন ক্রান্তপক্ষ সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকার নেমে 


এসেছে | প্রগতির পথ তখন অর্গলবদ্ধ। বদ্ধ এই 
জীবন-পথের ঘূণি। আধ-্রীতিহ্য তখন শুথ-জ্গীবনে 
স্থিতিলাভ করেছে। ঠিক এমনি সময়ে সংক্রাস্তির বাণী 


নিয়ে এলেন আমাদের বিবেকানন্দ! আম সেই পৌষ 

ক্ৰান্তি । তাই আজ আবার এই “সংক্রান্তিদদ্শন” বন্দন । 
# * # 

“সংক্রান্তিদশন” সামগ্রিক দৃছীতে দেখা ভারত তথা 


সনগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক-সাযাজিক জীবনের এক অপূৰ্ব্ব 
বিশেষণ । ““সংক্রান্তি-দর্শ নে” পরিবর্তনের কথা আছে, 
পরিচালনের কথা আছে, শেঠ রাষ্ট্রের গুণাবলীর কথা 
আছে। এই দর্শনে আছে এক বর্ণের শাসন থেকে আরেক 
বর্ণের শাসনের ক্রমব্যাপ্তির কথা--এক বর্ণের চিন্তা থেকে 
fay আরেক বর্ণের চিন্তায় পরিবতিত। এই দর্শনের 
বিশেষণে ব্যাধি আছে বলেই co এই দশনকে বললাম 
সংক্রান্তি-দর্শন | এই দর্শনের উদ্দেশে আছে বিশুসভ্যতার 
পরিবতনের উল্লেখের কথা-তাইতো একে বললাম 
সংক্রান্তি-দর্শন। 

ভারতের আধ-্দর্শনে গুণান্সারে মানবকে চার বর্ণে 
ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ | 
পৃথিবীর জীবনচক্রকে এতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশ্বেষণ করতে 
গিয়ে বিবেকানন্দ এই বর্ণাশুনকেই করেছেন তার বিশ্রে- 
acta ভিত্তি। তিনি বলেন, “ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্ৰ 
চারিবর্ণ পর্ধীয়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্েরই 
রাজত্বকালে কতকগুলি লৌকহিতকর এবং অপর কতকগুলি 
অহিতকর কাধের অনুষ্ঠান হয়)” ১৮৯৬ সালে 
আঙ্গেরিকান এক বন্ধুকে লেখা এই ইতিহাসভিত্তিক অপৃব- 
দর্শনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। 

ইন্দ্রিয়-সংযমী অতীন্দরিয়দর্শী পুরোহিতই ছিলেন প্রথম 
ম্ৰানব-সমাজের নেতা । অবশিষ্ট মানবের শৃদ্ধার-তোগে 
পরোহিতদের হাতে থাকে প্রচুর সময়। বিদ্যা ও 
বিশেষণ, ভ্রান ও উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে পুরোহিতের করত 
এই সময়ের সদ্বাবহার-করত সমাজের জ্ঞানোন্সেষ। 
“পুরোহিত ড়-চৈতনোর প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের 
সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বাতাবহ | কিন্তু এই - 
বার্তার বহন যেদিন শ্বথ হরে এলো, এদের মৃত্যু-বী্দও 
Sa হলো সেদিন। শব্দ-বিশেষ আর উচচারণ-বিশেষ, 
জপ-বিশেষ আর মানসিক-প্রয়োগ বিশেষ, স্তম্ভন আর 
সীমিত ফাঁসে মৃত্যু হলে৷ সভ্যতার প্রথম পর্যায়ের | 


সংক্রান্তি-দশন 


বিদ্যার বিনা-বিতরণ মান্ষের মনে আনলো সন্দেহের 
গ্লানি। প্রাকৃতিক নিয়মে এই গ্রানিকে অতিক্ৰম করতে 
গিয়েই পৃথিবীতে সচল হলো ক্ষব্র-শামন। সংক্রান্তির 
পথ পরিক্রমায় সৃষ্ট হলে৷ নতুন ATH | 
ক্ষত্রিয়-শাসনের এই নবধূগে রাজাই হলো ক্ষত্রশ্তির 
কেস্র। কেন্দ্রে আরোপিত হলো দেবহের সমস্ত 
আশীর্বাদ। এই আশিসের পূর্ণ বিকাশ হলো শিল্পকল৷ 
'ও সমাজ-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ বিকাশে । আপনাতে 
দেবত্বের এই আরোপই আবার বয়ে আনল atetfes 
ধ্বংসের অভিশাপ । যে নিজেকে ভাবে maie, 
অপরকে কীটানূকীট ভাবতে তার কোন বৈকল্য আসে না | 
রাজ!র রক্ষণ-কাজ পরিণত হয় ভক্ষণ আর বিলাসিতায়। 
এই বিলামিতার আবিলত চূর্ণ হয়ে বায় নতুন এক মহা- 
শক্তির Gore | সংক্রান্তির দশনে উদৃঘাটত নতুন এক 
অধ্যায় । মানবের দ্রীবন-নাটোর সে এক নতুন অঙ্ক । 
বিশ্বুইতিহাসের এই নতুন অঙ্কের প্রারন্তে শোনা বায় 
পরোক্ষ-উল্জিতে প্রতিফলিত এক কথোপকথন । এখানে 
--- “ব্ৰাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল। আমি 
সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে। 
দিনকতক তাহাই চলিল। 
ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল ন৷ থাকিলে বিদ্যাবল 
কোখার লোপ পাইয়া যায়; কোষমধ্যে অসির ঝনখকার 
হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। বিদ্যার 
উপাসকও সবাগে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন | * 
বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ! 'অখওযওলাকারং 
qta: যেন চরাচরং' তোমরা যাহাকে বল, তিনিই সেই 
ফুদ্ৰাক্তসী, অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে ।”--- জীবন- 
পথের এই অংশে আমরা পরিঘকার দেখতে পাই যে বৈশ্য" 
শক্তিই সর্বশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে 
পুতি পৃষ্ঠাতেই খোদিত এই বৈশ্যশক্তির জঅয়গর্ব। দেশে 
দেশে আদান-প্রদানের, পৃবসূরীদের ভাবধারা প্রচারের 
গৌরবও তার আছে। কিন্তু আলোর পাশে আছে 
অখীধারও। গর্বের পাশেই আছে পতনের সুপ্ত বিদুযুৎ। 
chads বৈশাশক্তির শোণিতশোষণ ভয়াবহ | 
ভয়াবহ বৈশ্যবৃগে সাংস্কৃতিক অধঃপতন । সবচেয়ে 
ভয়াবহ উনৃতির প্রকৃত কারণকে অকারণ বলে মনে করা | 
বিবেকানন্দ আশা করতেন 'কুশীদ-কশাহস্ত বণিকে'র 
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পর মানব-সতঃতায় এক নতুন যুগের অভ্যু্থন হবে। 
উত্থান হবে ভারতের সেই অবহেলিত আস্মার-হরিজান 
ভগবানের । সমস্ত সম্পদের মূলে আছে এক চলহান- 
শ্নশান | দাশ নিক উচ্ভূলভাবে দেখলেন পৃথিবীর দিকে 
দিকে জাগছে এই চিলমান-*্মশান'। জীবনচক্রে সৃষ্ট 
হয়েছে এক নতুন আবতের | 

সত্যিই উনবিংশ শতাব্দীর ইউর্বোপের রাজনৈতিক 
জীবনে বে আবতের we হয়েছিল" সংক্রাস্থি-দাশনিকের 
মনের ফলকে তা প্রুতিকলিত হয়েছিল অনেক আগে। 
সিস্টার faka তার শ্রদ্ধালিতে এই প্রতিফলনের কথা 
লিপিগত করেছেন। পরিয্রাজ্ক-দাশনিক ইউরোপে 
পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউৰোপ যেন একটা 
আগ্সেরণিরির পাশে বয়েছে। আস্মগত দৰ্শন দিয়ে যদি 
এই আগুনকে না নেভানে৷ যায় তবে একদিন ও আগুন 
ফেটে পড়বেই । স্বানিজীর স্মরপিকার সিস্টার লিখেছেন, 
স্বামিজী নাকি বত্রিশ বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন 
পরবর্তী It যে আলোড়ন আসবে সেটার সুচনা হবে 
afm থেকে বা চীন থেকে । বলশেভিক বিপ্রবের 
পূবাভাষের মাঝ দিয়েই আমাদের দশনিক শূদ্ৰোথানের 
জয়গান গেয়েছেন শুধুমাত্র একতার অভাবেই এই 
উত্থানের দেরী হয়েছে। হোক দেরী, তবুও এই AH 
শাসনই পৃথিবীতে আনবে সাম্যের Whe) RA- 
সৌহাৰ্দে) সকলে সুন্দৰ হয়ে উঠবে। হয়ত অতীত 
সত্যতাগুলোর মত সংস্কৃতির ঝন্কানি অত থাকবে না I. 
বিদ্যার অংশীদার সকলে হলেও হয়তে৷ অসাধারণত্বের 
ছাপ tas হয়ে দাড়াবে। তবুও আমাদের দার্শনিক এই 
শ্দ্ৰশাসনের্ই জয়গান গেয়েছেন। তিনি বন্ধুকে 
জানিয়েছেন, +“--- আমি নিজে একজন সমাজতস্ৰবাদী--- 
এই ব্যবস্থা সৰ্বাঙ্গসুন্দৰ বলিয়া নহে, কিন্তু পরা রুটি না 
পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুট পাওয়া ভাল 1” 

সর্বালসুন্দর NGI তবে কি? যদি এমন ash 
রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয় যাতে ব্রাহ্মণের জান, সামস্তযুগের 
সংস্কৃতি, বণিকের বন্টন ব্যবস্থা আর শুদ্রের সাম্যাদর্শ 
মিলিত হয়েছে, তখন সেটাই হবে আদর্শ-রাম্ট্র। কিন্ত 
এই আদর্শ -রাম্ট্র কি as? 

* ke 


সম্ভব হোক আর না হোক, যুগে যুগে এই আদশ-রাষ্ট্র 
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ও সমাজের স্বপ দেখেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন চিস্তা-নায়ক। 
এথেন্সের  সক্রেট্স-প্রেটো-আযারিস্টটলের স্বপের 
আদর্শ -রাষ্ট ছিল দার্শনিক পরিচালিত। পৃথিবীতে অনন 
আদর্শ-রাষ্ট্র কোনদিন আকার পায়নি। কিন্তু চিন্তা- 
দর্শের রাজ্যে এই স্বপু সার্থক হয়ে আছে। তেমনি সার্থক 
হয়ে থাকবে আমাদের সংক্রান্তি-দর্শনের এই আদর্শ-রাষ্ট্রের 
পরিবর্তনের gafat করতে গিয়ে জামান দাশনিক 
হেগেল দ্বান্দিক-পুক্রিয়াকেই (Dialectical method) 
সত্যতার বিশ্বেষণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন! 
বিভিনু বগে বিভিন্ন আদর্শ আর মানুষের চিন্তার বিভিনতার 
কলে স্থষ্টি হয়েছে এক অপৃব সংঘাতের! মান্ষের এই 
বিভিন্ন চিন্তাধারা এক অসীম চিন্তাধারার (Absolute 
mind) বছপ্রকাশ। কোন যুগে মানুষের এই 
চিন্তার কোন একটি প্রকাশ স্বারিত্বলাভ করলে আমরা তাকে 
বলি thesis, এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা 
যে তন্তকে প্রধান করে তুলি তাকে বলি anti-thesis, 
এই thesis আর anti-thesis-sa মিলনে এক 
নতুন সমনৃর-তভু উদ্ঘাটিত হয়| হেগেল এর নাম 
দিয়েছেন synthesis. এই synthesis-2 স্থায়িতের 
মধ্যে দিয়ে পরিবতিত হয় এক নতুন তত্ত্বে বা 
thesis-41 এমনি করে সংক্রান্তির পথ বেয়ে চলে 
মানব-ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা | 
হেগেলের এই বিশ্রেষণ তন্ত্-শাস্ত্ৰনিভঁর হলেও, সমা- 
লোচকের তীক্ষ-শ্ররাধাতে বিব্বস্ত হয়েছে এর গৌরব। 
মোট কথা, বিশ্বইতিহাস আলোচনার ভিত্তি এক আদর্শ 
ze করাই তার উদ্দেশ্য । তাই তার পরিবেশনে মানব- 
জীবনের সব সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত নেই ! তাই 
TÈ দশক পরে ইহুদী দাশ নিক কাল মার্ক যানব-জীবনের 
বিশেষণে প্ৰয়াসী হন। মাক্সও কিন্তু হেগেলের সেই 
হ্বান্িক-প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করেন, তবে মানুষের অর্থ- 
নৈতিক ইতিহাসই তার একমাত্র উপকরণ হয়ে দেখা দেয়। 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংঘাতের ফলেই 
দেখা দেয় সত্যতার অগ্রগতি ও রাষ্ট্ররূপের পরিবর্তন | 
আবুনিকবূগে বন্প্রচারিত এই মতবাদও সভ্যতার বিশ্লেষণে 
সম্পৃণ তার দাবী করতে পারে না। মানুষের অর্থনৈতিক 


জীবন ছাড়াও সভ্যতাৰ পরিবর্তনে ও পরিবধনে আরও 
বহুল উপাদান আছে। অথ, ধর্ম, শিল্প, আদর্শ প্রভৃতি 
বছ-সংযোগণের ফলে WE হয়েছে বিবর্তিত Bape সত্যতার I 

আমাদের সংক্রান্তি-দর্শনের স্রষ্টার দ্‌ট্টিতঙগীতে এই বল 
উপাদানের সবকিছুর প্রকাশ যেন ধরা যায়! মানুষের 
জীবনের সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে যে বিশ্রেষণ উনি করেছেন, 
আজ তার বহুল বিশ্রেষণের দিন। তিনি অগ্রগতিকে 
বিশেষণ করলেন ছ্বান্বিক-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কারণ তিনিও 
একজন যুক্তিবাদী ইতিহাসবেত্তা সমাজতাত্তিক। তিনি 
ধর্মকে রেখেছেন জীবনের লক্ষ্যে, কারণ তিনি ভারতীয় 
আর্য-ধষি। তিনি অর্থনৈতিক জীবনের অভাব দূর করার 
কথা সবচেয়ে জোর করে বলেছেন, কারণ তিনি মানব- 
পেমিক। তিনিই তো বলেছেন, ‘Material 
civilization! Nay even luxury is neces- 
sary to create work for the poor. Bread! 
Bread! I do not believe in God who 
cannot give me bread here giving me 
eternal bliss in heaven.” উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে উপস্থিত থেকেও আধনিক দাশ নিক-দিনের সমস্ত 
গুণাবলীই যেন তীর মাঝে আমর! দেখতে পাই। স্বামিজীর 
সমস্ত পরিবেশনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ তার সামগ্রিকত। 
(Aggregative approach)! তিনি নিজেই 
বলেছেন, “স্বার্থ ই স্বা ত্যাগের প্রধান শিক্ষক। Wea 
স্বার্থন্তক্ষার জন্য wea কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টপাত। 
স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বাথ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের 
কল্যাণ ৷ বহুজনের সহায়ত৷ ভিন্ন অধিকাংশ কাধ কোনও 
মতে চলে না, আত্তরক্ষা পৰ্বস্তও অসম্ভব । এই স্বার্থরক্ষাপ্ 
সহকারিস্ব স্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান |” 

* * * 

উনচল্লিশ বছরের জীবনে স্বামিজীর এই দার্শনিক 
ব্যাপ্তি আমাদের যেন বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয় | এক- 
জন ধৰ্মীয় সন্যাসীর পক্ষে এতবড় সমাজ-চিন্তাবিদ্‌ হওয়া 
কেমন করে সম্ভব! কেমন করে সন্তব বিভিন্ন যুগের 
মণিত সত্যের অমৃত পরিপাক! বিস্ময়ে হতবাক্‌ হতে 
হয় যখন ভাবি বৈদাস্তিক সনু)াসীর পক্ষে ইতিহাসের এত 
গভীরে গমন সম্ভব হয় কেমন করে। এমনি চিন্তায় মন 
যখন দিশ৷ পায় লা, আবেগ যখন সন্বর হয়ে আসে, তখন 
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মনে পড়ে Twelfth Nighta লেখা মহাকবির 
কথা, 

“Some are born great, some achieve 
greatness, and some have grcatness thrust 
upon.” তখন মনে হয় মহাজীবনের ধারার কথা| 
জীবন বদি পথ হয় সেই পথের পথিক বৃদ্ধ, পথিক প্লেটো, 
পথিক যীশু, পথিক নিমাই, পথিক বিবেকানন্দ, পথিক 


আমরা সবাই । সেই ভীবনপথের চক্রেরই বিশ্বজগতে 
যাওয়া-আসা | এই চক্রের আবত্তনেই আমরা পেলাম 


‘ত্ৰিপিটক’, পেলাম “রিপান্রিক', পেলাম 'বাইবেল',পেলাম 
নিমাইরের ভক্তিবন্যার act, আজ ইতিহাসের 

Sits যখন আরও ee চলেছে বিজ্ঞানের গতিতে, 
বৃদ্ধি যখন অবিশ্বাসে ভর করে এগোচ্ছে বিশ্বষনের মাঝে, 
তখন বাইবেল-ত্রিপিটকের ভক্তিবন্যা আমাদের মনে দোলা 
দেয় লা। দেয় না সাড়া আমলাদের জীবনচক্রের আবর্তনে | 
অবিশ্বাসী এই acd? বিবেকবাণী “বৰ্ত্তমান তারত' 
আমাদের মনকে করেছে জয়, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে 
আমাদের যুক্তির অতীতকে, শ্রশীবলে গঠন করেছে 


সংক্রান্তি দর্শন Philosophy of Chango 


আমাদের ভঙ্গুর জাতীয় জীবনকে । এমনি এক সংগঠক 
'সংক্রান্তি-দর্শনে'র বর্ণনা কেমন করে করব !* 

বন্দনার পূর্ণতা আছে বিশ্বাসে। ‘বৰ্তমান তারত' 
পড়তে পড়তে মন বিশ্বাস করে বিবেকানন্দ বৰ্ত্তমান বিশ্বের 
অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সমাদ্র-দাশ নিক! অবয়বে ধৰ্মীয় সন্যাসী, 
চিস্তায় যে তিনি তার চেরে কত বড় তা তার লেখা না পড়লে 
অন্ধাবন্‌ করা যায় না। অনুধাবন FA যায় না বে এই 
স্বলপ-জীবনে এত fon কি করে সম্ভব! ভারতপধিক 
বলবেন-_ সম্ভব! আনুক্ঞানের চর্চা যখন সমস্ত বিশ্বকে 
মানুষের মনের পরিধিতে ধরে আনে তখন কোন বিদ্যাই 
gat থাকে না, অজানা থাকে না বিশৃস্থ্টি, পরিচালন 

ও পরিবর্তনের উৎসের = বিবেকানন্দের সমাছচিন্তা ও 
een এই অদীম-উৎসারিত ভ্রানবারার একটা 
অঙ্গ মাত্র । এই ভ্ঞানধারার গঙ্গোত্ৰী উন্মুক্ত হয়েছিল 
আছ থেকে একশত বৎসর আগে এমনি একটি দিনে। 
বাংলার ঘরে ঘরে শহ্বধ্বনির মাঝে কোনু ভুবনেশুরী-মা কবে 
আবার জন্ম দেবে এমনি এক দার্শনিক বীরেশুত্র 


‘বিলে'ৰ !! 


--০2০-- 





বিবেকানন্দের স্বপ্ন 
্ীইন্দুবিকাশ সরকার 
অব্যাপক, নিয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


“স্বপন যদি মধুর এমন 
| GAR সে নিছে কল্পনা 1৮. " 
সাধারণ মানুধ বখন অনাগত সত্য ও সুন্দরের অস্তিত্ব সন্ধানে 
বাধ হয় তখনই সে তার জৈব ভিজ্ঞাসার অনস্ত পিপাসা 
নিবারিত করে অলীক কল্পনার মধ্যে । তাঁকে MATA 
রসসিঞ্চনে সিক্ত করে মনোরম করে দেখে আপনার মনো- 
দর্পণে। তার শ্রষ্টা ও BA AS আপনাতেই 1s হরে 
উঠে আবার আপনাতেই লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু যিনি মহাপূরুষ, 
যিনিবূগপন্তাবনার আপনাতে আপনিই afata মা, তার 
স্বপ্র নিছক কল্পনাই নর এ তার frame, অন্তরের 
আকাংক্ষা, ভবিতব্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, সত্য ও সুন্দরের 
আবাহন। অতএব BY বলে কল্পনার যে অলঙ্কৃত 
রূপটির কথা আমাদের সভতই মনে হয়, যুগসাধকদের 
ক্ষেত্রে তা ভাবলে মস্ত বড় ভুল করা হবে। বরং মনে 
করতে হবে স্বানিজীর স্বপুই সত্যের ছলনান্ধপ, অনাগতের 
জাজ্ছুল্যমান Pee ক্লপায়ণ। 
কি আশ্চয্য কথা--“যেদিন হইতে রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় 
হইয়াছে সেই দিন হইতেই বস্তুমান ভারতের সূত্ৰপাত 
হইর়াছে।” মনে হয় ভাবাবেগপ্রবণ উচ্ছাসমুগ্ধ, oqat? 
এক বুবকের কথা | 
গঙ্গাতীরে পঞ্চবচীতলে তথাকথিত নিরক্ষর এক ব্রাহ্মণের 
প্ৰাবার অভ্যুদয়ই কি আর মূত্রপাতই কি? কিন্তু বলেছি 
যে দিব্যদূর্টির কথা | এই দিব্যদৃষর্টিতেই বিবেকানন্দ দেখে- 
ছিলেন সেই অনাগত ভারতের স্বর্ণ বয় রূপ, দেখেছিলেন 
এই সেই ব্রান্ষণই রাযপ্রসাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূর্ত 
প্রতীক, দেখেছিলেন শাশ্বত বর্তমানের মৰ্শ্মনিষ্যাসধারা--- 
যার afte আজিও ভারতের সাবনার বুকে কল্গুনদীর মত 
বয়ে চলেছে ধীরে গন্ভীরে। সার্থক হয়েছে তার স্বপ্ব । 
সত্যই তে! বর্তমান ভারতের যা রূপ, যা তার আদর্শ, রাম- 
sree তার সুচনা, বিবেকানন্দে তার বিকাশ, পরিণতি 
এখনও VHA | 


মনে হয় এ-তো স্বপের কথা |‘ 


কি দ্‌দ্দিন সেদিনকাঁর ভারতের! পাশ্চাত্তোর মোহে 
আচ্ছনু WY ভারত, অতাতের প্রতি বাঙালীর বিরাট 
সংশয়, অনাগতের প্রতি জমাট অবিশ্বাস অথচ কুসংস্কার 
রয়েছে যজ্জায় যজ্জায়--এই দদ্দিনে WMH থামি 
রামমোহন মসীয্দ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন বেদ, ব্ান্ধণের 
যুক্তিতর্ক নিয়ে। প্রবল প্রতিরোধ চারিদিকে । দেশী 
বিদেশী সকলে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাকে নাস্তানাব্দ করবার 


জন্য। কিন্তু অমিতবিক্ৰম পরুষসিংহকে কেউ পরাস্ত 
করতে পারেননি । পারেননি আরো এই কারণে যে 


সঙ্গে সঙ্গেই দৃপ্ত উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে বীরেশুর 
বিবেকানন্দের জনোধবাণী £ “হে ভারত, এই পরানুবাদ, 
পরানুকরণ, পরমূখাপেক্ষী এই দাসস্নলভ দৃব্বলতা, এই 
ঘৃণিত জঘন্য নিষ্টুরতা__এই মাত্র সম্বলে তুমি উচচাধিকার 
লাভ করিবে? - - - মূর্খ, অনুকরণ ছারা পরের ভাব 
আপনার হয় ন৷ ৷ অভ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের 
হয় ন৷।” অনুকরণে কি কফল, আজও আমরা WH ITI 
অনুভব করছি। বুঝেছি কোন জিনিস ঘাড়ে এসে পড়লেই 
তাকে, MSM বলেনা ; পেতে হলে ABA করতে .হয়। 
আজিকার এই বিরাট সত্যের যিনি উদ্ভাবক তিনি তো 
স্বপ্রাবি& নায়ক নন। তিনি co সুষ্ঠ সমাজের জনক। 
তিনিই তো জাতির কাছে স্বপ্রযয় পরম বিস্ময় | 

” অষ্টাদশ শতাব্দীর নাৰ করে মধ্যযুগ বিদায় নিয়েছে 
ভারতচন্ত্রের হাতে- একথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজীবনে তাণ্ডবলীল৷ সুরু হয়েছে 
'বিদ্যাুন্দরের' t জাতির মানসধ্যাদাবোধ হয়েছে শিথিল, 
নৈতিকতা এসে ভিক্ষার বালি নিয়ে দাড়িয়ে আখড়ায় 
আশখড়ান্র_তজ্ভান্ন পাচালীতে তার মহড়া চলেছে, বাংলার 
নারী ক্লপান্তরিত হয়েছে গুপ্তকবির 'আনারস'-এ। দয়া- 
বতার বিদ্যাসাগর ‘রাইমণি'র মেহের at পরিশোধ করতে 
এসে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গজননীদের পাশে । নিষ্ঠুর সমাজের 


অবিচার অত্যাচার দূর করবেন এই তীর দৃঢ় পণ। 


বিবেকানন্দের স্বপন 


'রাধাকান্ত গোষ্ঠী' রক্তচক্ষশীসনে Ste frre কৰতে 
চাইলেন। নারীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ নিয়ে নিক্ষেপ 
করলেন প্রভূত বাঙ্গবিজ্জপ৷ কিন্তু বিদ্যাসাগর সহায়ক 
পেলেন দেবেন্দ্রনাথ, AFAFA, রাছ্রনারারণ পর্ণ 
ব্যক্তিদের | পত্র-পত্রিকায় যুক্তিতর্কের বান ডেকে উঠলো 
সত্য কিন্তু সাধাৰণ মানুষের মন থেকে চিরপূরাতন সংস্কার- 
রূপ জগদ্দল প্রস্তুরটুক্‌ একটু নড়লো না, কেননা শাস্ত্ৰ এবং 
যুক্তি ব্যতিরেকে আরো একট! কিছুর প্রয়োজন fea 
সেটি হচ্ছে যাদের নিয়ে এত চিন্তা, এত stan, এত লড়াই 
তাদেরও মনের এবং মতের কথা কেউ চিন্তাই করেননি | 
আশাহত জাতির দুদ্দিনের একমাত্র সম্বল, অস্তর-সন্ধানী 
চক্ষৃছমান্‌ পুৰুষ স্বামিভ্রী সেই মনের কথার্টিই প্রাঞ্জল ভাষায় 
বললেন--“আমর। বিধবা নই। কাছেই সে সম্বন্ধে 
আমাদের বলপৃব্বক হ। কিংবা না করিলে বিধবাদের 
স্বাবীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। তাহা অত্যন্ত 
অন্যায়। আমাদের মত tee কত্তব্য বিধবাদিগকে 
জ্ঞানে, ধৰ্ম্মে স্বদেশীয়ভাবে শিক্ষাদীক্ষ। দিয়া তীহাদের 
নিজেদের বিধর তীহার্দিগকে stare বৃৰিয়া চিন্তা করিতে 
শিক্ষা দেওয়া | বিধবার জ্ঞানে ধৰ্ম্মে উন্নত হইয়া যদি 
বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, উত্তম। তাঁহারা বিবাহ 
করিবেন, সেক্ষেত্রে কোনদিক হইতে কোনরূপ বাধ! প্রদান 
করা কাহারও কর্তব্য নয়, আর যদি তীহারা বিবাহ করিতে 
অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা আরো উত্তম। সে বিষয়েও 
তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা 'দরকার। সংস্কার 
যাহারা চায় তাহারা কোথায়? বাহির হইতে উপুর হইতে 
জোর করিয়া কোন সমাজ-সংস্কার সমাজে প্রবেশ করাইয়া 
দিলে তাহা স্থায়ী হয় না এবং তাহা সমাজবিজ্ঞান 
অনুমোদনও করে না। বিধবারা কি বিবাহ করিতে 
চান?” ব্যক্তিস্বাতগ্র্ের প্রতি, ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি 
এক বিরাট জিজ্ঞাসা তার। ম্বপোপন ভাবী সমাজ গঠনের 
মূল বীজের অঞ্চুরোদৃগন এবানেই। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে 
সমষ্টির চিন্তা একটা পৃহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই 
বাক্তিবাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি সমষ্টিবাদের কথা চিন্তাও 
প্রতিটি বিজ্রয়নিনাদী ঘোষণা ব্যক্তির কাছে, হৃদয়বিশেষের 
কাছেঁযে হৃদয় স্বত:প্রণোদিত হয়ে আবার হৃদয়ের সন্ধান 
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ভারতীয় সমাজ গণতন্ত্রে সমাজ । এই তন্ত্ৰবাদের একনিষ্ঠ 
সাধক স্বামী বিবেকানন্দ! _ 

এই ব্যানযোগীর সঙ্গে rate সন্যাসীর set 
অস্থির চঞ্চল হয়ে ছুটেছে মানুষ থেকে মানুষে, wate থেকে 
সমাজে | তীর স্বপ্নের ভারত, স্বপ্নের সমাজ গড়বার 
প্রবল আকাংক্ষা তাকে করেছে ঘরছাড়া । জলদগন্্রীর 
কণ্ঠে দিয়েছে স্বদেশীবন্থ | হৃদয়বীণায় aes হয়েছে 
gtiza মৰ্ম্মবাণী--“হে ভারত, ভূলিও না__ তোমার নারী- 
জাতির আদশ সীতা সাবিত্রী দময়স্তী ; ভূলিও না 
তোমার উপাস্য উমানাথ সব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না 
তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্ৰিয়সুখের 
বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না তুমি 
জন্ম হইতেই ‘মারের' জন্য বলিপ্রদন্ত; ভুলিও না 
তোমার সমাজ সে বিরাট মহামানবের ছায়ালাত্র । ভুলিও 
না-_লীচছাতি, 34, দরিদ্র, অন্ধ, If, cata, তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর  সদর্পে 
বল- আমি ভারতবাঁনী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল-_ 
14 ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্বাহ্মণ ভারতবাসী, 
চণ্ডাল তারতবাসী আমার ভাই; তুমিও sata বস্ত্ৰাৰৃত 
হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত- 
বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ইঈশুর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশব্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বাদ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই- ভারতের মৃত্তিকা 
আমার স্বৰ্গ, ভারতের কল্যাণ-_ আমার কল্যাণ--আর বল 
দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদশ্বে, আনায় মনুষ্যত্ব 
দাও। মা, আমার দৃব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, 
আমায় মানুষ Fa" 

দেশের ছাত্র ও যবসমাজকে উদ্দেশ করে ঘোষণ৷ 
করেছেন-_-“হে ছাত্র ও যবকবৃন্দ, তোমরা সহম সহস্র 
করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্বাপন করিতে পার | 
এ সকলে কিছুই ফল হইবে না যতদিন না তোমাদের মধ্যে 
যাহা সকলের জন্য তাবে ।” 

মিছে অনুসন্ধান আমাদের জীর্ণ-বিদীরণ অশোক অনু- 
অস্তিত্বের ও অনভ্তিত্বের সংশয়বহুল ভ্রিজ্ঞাসা। যে 
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fasimn সব farina উত্তর, যে সম্পদ সব সম্পদের ATIA, 
বে যুগপুরুষ সব মহাপ্‌ রুষের TS প্রতীক, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস 
বিবেকানন্দের অমৃতময় বেদবাণী আমাদের সন্থখে। কোন 
তন্তু নয়, তথ্য নয়,-সহজ, সরল কথা । ব্যক্তির সত্তা 
উপলব্ধিতেই সমাজের মুক্তি, রাষ্ট্রের ভিত্তি। বন্ধনক্লিষ্ট 
অজ্ঞান বানুষ সমাজের কণ্টক, বাম্ট্রের বোঝা | মানুষ 
যদিঅহন্‌ বোৰে নিজেকে অন্যের tte বাইরে রাখে, 
যদি নিজের আভিক্বাতাকেই লৌহবৰনিকাষ্ট ' অন্তরালে 
সংরক্ষণ করে, যদি সে সালের সকলকে মমত্বময় আলিঙ্গন 
লা দেয়, তা হলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে জাতির দয্যোগের 
Fd | ত্রয়োদশ শতকী বখতিয়ার খিলজীর অভাব হবে না 
নিজেদের দব্বলতার ছিদ্রপথে সপ্তদশ অশ্বারোহী চালিয়ে 
দিতে। অভাব হবে ন৷ সেইসব বীরপুঙ্গবের যারা আমাদের 
জাতীয় বান-বব্যাদা নিমেষে ধলিসাৎ করে দিয়ে আমাদের 
সমাধির উপর স্বৰ্ণময় সৌৰ fritt করবে | কিন্তু যদি 
বিবেকানন্দের wae সনাদ্র একদিন আত্মপ্রতিষ্। লাভ 
করতে WT হয়, বদি প্রতিটি মানুষ সত্যই আপনার মধ্যে 
আপন মনুষ্যত্বের সন্ধান পেতে সক্ষম হয়, যদি সত্যই 
সমাজে অভিজাত ও অনভিজ্ঞাত সংস্কৃতি মিলে বিশে 


একাকার হয়ে যায় তা হলে Stas হবে বিশুমানবের আদৰ্শ, 
স্বামিজী হবেন সকল যুগের বিশ্বমানব গুরু । আশার 
কথা এই যে, আজ ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিটি পদক্ষেপ যেন 
সেই পথে, প্রতিটি ste যেন সেই আদশে গড়া । ভারত 
যেন সত্যই শ্রেণীহীন, শোষকহীন we সমাজ গঠনের 
আকাংক্ষায় বিজয়বিক্রমে যাত্রা সুরু করেছে । সত্যই 
আজ ভারতের কলঙ্ককালিমায় অন্পৃশ্যতাদোষ নিষ্ঠুর 
আইনের কবলে বিদরিত। ভা ভারতের রাষ্ট্রবিধানে মানুষের 
পর্ণ অধিকার স্বীকৃত; কাপুরুষতা, HAT, নীচত৷ আজ 
সমাজে (SS | 

তাই আজ এই তবিষাযঙ দ্ৰষ্টা মহাপ্রুষের শতবাধিক 
জন্মজয়স্তীতে শৃদ্ধাবনত মস্তকে, অকণ্ঠচিত্তে স্বীকার 
করি-হে থীষি, হে ত্যাগবীর সন্ুযাসী। তোমার স্বপু- 
কল্পিত ভারত আজ প্রতিষ্ঠার পথে, তোমার স্বদেশম্ত্রে 
হস্তে-_আত্ববিশ্বাসের সনঞ্জীবনীস্ুধা হয়েছে আজ তার 
জীবনযাত্রার পাথেয় । তুমি আশীব্বাদ কর, তোমার 
maaa ভারত সমগ্র মানবজাতিকে দীক্ষিত করতে সক্ষম 
হয়। তোমার স্বপ্ন যেন সার্থক হয়। 


--০৩০- 


তুমি নিতুই নব-_ 
ণববেশে 




















মানবতার পুজারী স্বামী বিবেকানন্দ 
Aosta SEIS- শিক্ষক, নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে সাহিত্য, 
ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল বাক্তি স্ব স্ব 
অমূল্য অবদানের মাধ্যমে দেশের প্রভূত উনৃতি করিয়৷ 
গিগ্নাছেন, তাহাদের প্রতি সন্তান ও শ্রদ্ধা দেশবাসী কোন 
কালেই BTS সময়ে দের নাই। স্বামী বিবেকানন্দের 
ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কারণ “'স্বজ্জাতীয়ের৷ 
প্রখমাবস্থায়ি মহাপুরুষদের চিনিতে পারে mi” আমে- 
রিকার বিখ্যাত ধর্মমহাসভা হইতে প্রত্যাবতনের পূর্বে 
স্বামিজীর প্রতি উপযুক্ত শবদ্ধাপ্রদর্শন কেহই করে নাই। 
এমন কি + ঃখের সহিত বলিতে হর যে, আমেরিকা যাত্রার 
পূবে একনাত্র যাদ্রাজবাসী ছাড়া অন্য কাহারও সাহায্যও 
তিনি পান নাই। স্বাযিদ্ী দেশের তৎকালীন অবস্থা 
সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ সচেতন ছিলেন, তাই যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 
দৃ:খের সহিত বলিয়াছিলেন, “‘When I return 
here next time, I shall burst upon 
society like a bombshell and they will 
follow me like a dog.” 

স্বামিজী ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী | মায়া 
বন্ধন ছিনু করিয়া, tt কষ্ট দারিদ্র্য 'ও শত সমস্যাকে 
পাথেয় করিয়৷ প্রকৃত সতোর সন্ধানে আশুয় লইয়া ছিলেন 
মানবদেহধারী ভগবান শ্ীীরামকৃষের চরণে ; কিন্তু জন- 
সাধারণের দৃঃখ-কষ্ট শত সমস্যা তাহাকে সমাজবিমুখ, 
সন্যাসী হইতে দেয় নাই | তাই নংসারত্যাগী APT 
বিবেকানন্দ হইলেন শ্রেষ্ঠ মানবদরদী, মানবগ্রেমিক। 
মানবের সেবার দ্বারাই তিনি মুক্তির স্বাদ লাভ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ৷ 
শুধু স্বদেশেই নহে, স্বামিজীর পূর্বে যে সকল ধর্মপ্রচারক 
বিদেশের দাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহাদের নানবতা- 
বোধ, সর্ব ধর্ম ও জাতির প্রতি সমত্ববোধ সম্ভবত স্বামিজীর 
মত প্রখর ছিল না। তাই চিকাগো ধর্মসভায় স্বামিজী 
যখন প্রথমেই সম্বোধন করিলেন, আবার আমেরিকাবাসী 
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ভ্রাতা ও ভগ্লীগণ'-_ _সলগর আমেরিকাব।সী করতালিতে 
Sten পড়িল এবং নতি জানাইল. ভারতীয় বৈদান্তিক 
সন্ন্যাসীৰ নিকট । শুভ উদ্বোধন হইল এক নূতন 
মুগের-_ যে যুগের মানবের সবশেদ্ত পরিচয় মানুষই 
ভগবান, যে যগের বাণী হইল, 'জীবে দয়। নর, জীবে সেবা" 
এবং 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।' 

গ্রামের মানুষ, ঠাকুর atge ছিলেন স্বামিজীর 
oe) যিনি সবভূতে, সবজীবে ভগবানকে দেখিতেন | 
একদিন ঠাকুর স্বামিজীকে fot করিলেন, “তুই কি 
চাস?” স্বামিজী উত্তর করিলেন, “আমি নিবিকল্প 
সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই ।” ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, 
“বার বার এ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? কোথার 
কালে বট গাছের মত বধিত হরে শত শত লোককে শাস্তির 
ছায়া দান করুবি, তা নয়, তুই নিজের মুক্তির জনা ব্যস্ত 
হয়ে উঠেছিস্, এত Fu আদর্শ তোর?" স্বানিজী 
পরে বলিয়াছিলেন, “আমি নূতন কিছু শুনিলাম এবং 
ভগবান যদি করেন, যাহা শুনিলাম তাহা কাযে পরিণত 
করিব।” 

পদবুজে সমস্ত ভারত পৰিভ্ৰমণ করিয়া, সাধারণ মানুষের 
জীবনের সহিত fore সংস্পশে আসিয়৷ তিনি দেখিলেন, 
'অহৃতের সন্তান 'গণের অবস্থা, দেখিলেন তাঁহাদের জীবনে 
আছে শুধু হাহাকার আর অভাব ; অভাব অনুর, অভাব 
বস্ত্রের, অভাব শিক্ষার ; শুধ তাহাই নহে, অভাব ata- 
বিশ্বাসের। তাহাদের ধারণা মরিবার জন)ই তাহাদের জন্ম, 
নিজেদের farta তিলে তিলে দান করিবার wary 
তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা ‘অমৃতের সন্তান'। 
তাহারা। কেবলমাত্র উৎপীড়ককেই প্রশ্বয় দান করে নাই, 
তাহারা অপমান করিয়াছে অন্তরের দেবত্বকে। ‘‘ধ্ক্ষেত্ৰ 
ভারতবর্ষ দৃতিক্ষ, মহামারী, দৈন্য-দূঃখ, রোগে শোকে 
অর্জরিত। একদিকে প্রবল বিলাসে উন্মত্ত, ক্ষমতামদ- 
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গবিত ধনিকগণ দরিদ্রগণকে নিষ্পেষিত করিয়া বিলাস- 
তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে ; অপরদিকে অনাহারে জীর্ণ - 
শীর্ণ, ছিন্ুবসন, যূগযূগাস্তের নিরাশা-বঞ্চিতবদন নরনারী 
বালকবালিকাগণ may হা-অনু রবে গগন বিদীর্ণ 
করিতেছে, শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নিয় জাতীয়গণ পুরোহিত 
সংপ্রপায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রতি বীতশ্ৰদ্ধ ; 
কেবল তাহাই নহে, নসহয় সহ ব্যক্তি হিন্দু ধ্বকেই 
অপরাধী স্থির করিয়া বৰ্মা সগৰ গ্রহণে উদ্যত, কোটি কোটি 
লোক দিন দিন অক্ঞানতান্র অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহাদের 
হৃদয়ে উচচাশা নাই, বিশ্বাস নাই, নৈতিক বল নাই, শিক্ষিত 
নামবের অপুৰ জীবগণ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
কর! দরে ates, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচছাচারী ইহাদিগকে 
পরিত্যাগ করতঃ নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠাপূৰ্বক হিন্দু ধর্মের 
যস্তকে অভিশাপ বর্ষণে নিরত, ধর্ম কেবল প্ৰাণহীন আচার 
qaita We ও ক্‌সংস্কারের লীলাভূমি, ফলে বৰ্তমান 
ভারত প্রায় আশা-উদ্ভা-আনন্দউৎসাহের কঙ্কাল- 
পরিপ্রু,ত যহাশ্মশানে পরিণত |”? 

মোক্ষকানী কামকাঞ্চনত্যাগী আজন্ম সমাধিলিপ্সু 
সন্যাসীর হৃদয় 'বোধিক্রমমূল-সমাসীন শাক্যকমার গৌতম 
বৃদ্ধের ন্যার’ উপেক্ষিত উৎপীড়িত wa ভারতবাসীর জন্য 
কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “আমরা 
লক্ষ লক্ষ সন্যাসী ইহাঁদেরই অর্থে জীবনধারণ করিয়া 
ইহাদের জন্য করিতেছি কি? তাহাদিগকে দশনশাস্ত 
শিক্ষা দিতেছি! fiau ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 
“atta পেটে ধর্ম হয় না", ক্ষধিত ব্যক্তিকে ধৰ্মোপদেশ 
প্রদান করিতে wtem মূঢ়তামাত্ৰ, ধম তাহাদের যথেষ্ট 
আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার, চাই অশন-্বসনের 
সংস্থান 1” কিন্ত কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? ইহার 
জন্য প্রথমতঃ চাই মান্য, দ্বিতীয়ত: চাই ati তিনি 
বলিলেন, “শ্ীশী গুরুনহারাজছের আশীর্বাদে এ মহাকার্য- 
তার আমি গ্রহণ করিব, তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সহয় সহম নরনারী 
হইয়া ভোগ-লাবসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না, যাহারা 
নরনারায়ণ সেবার সর্বস্ব অর্পণ করিয়া এই মহান্‌ যুগচক্ 
বিবতনে সহায়ক হইবে ।” আর অর্থের জন্য তিনি 
গনন করিলেন পাশ্চাত্য বহাদেশে | আমেরিকার বিখ্যাত 


ধর্মসতায় যোগদান করিলেও তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল 
স্বদেশবাসীর জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা ! 

শনাজ-সংস্কার বা সমষ্টি মানুষের সামাজিক সমনুতির 
আদশই তিনি বারংবার তারতের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন ; কারণ সমস্ত জনগণের সামগ্ৰিক উন্নতি ও 
সদিচছা! ছাড়া কোন দেশ বা কোন ব্লাষ্টৰই উনুত হইতে 
পারে ন৷। জনসাধারণের শক্তির উপর তাহার অশেষ 
আস্থা ছিল, তাই জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়া 
তথাকথিত শিক্ষিত ও উচচবণীয়দের ধিক্কার দিয়! তিনি 
গৌরব ঘোষণাই কর, আর যতই তোমরা ডম ডম বলে 
ডম্‌ফাই কর, তোমরা উচ্চবণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা 
হচছ চলমান মমি। যাদের চলমান শ্মশান’ বলে 
তোমাদের পূর্বপৃরুষেরা ঘৃণা করেছেন, যা কিছু জীবন 
বতমান আছে তা তোমাদের মধ্যেই, আর চলমান শ্মশান 
হচছ তোমরা; তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত 
AFF লাঙ্গল ধরে চাধার কাটির ভেদ করে, জেলে মাল৷ 
af ও দেখরের ঝঁপড়ির মধ্য হতে, AFF তুনাওয়ালার 
উনানের পাশ থেকে --- এরা সহস্র সহস বৎসরের 
অত্যাচার নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, 
সনাতন দ্‌.খতোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী- 
শক্তি, এরা একমুঠো BS খেরে দূনিয়। উল্টে দিতে পারবে, 
আধখান! রুটি পেলে ত্ৰৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, 
এরা ‘রক্ষৰীজের-প্ৰাণ সম্পল ।” 

কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্য করিয়া 
একের পর এক বক্তৃতা দিয়াছেন, বেদান্তের মহা. আদর্শকে 
নিজ কর্মজীবনে পরিণত sam তদাদর্শে জীবন গঠন 
করিবার জন্য শ্বদেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন। 
বিস্মৃতগৌরব লুপ্তবীধ জাতিকে deme উদ্থদ্ধ করিয়া 
বলিয়াছেন, “হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-_ 
আমি তারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল AF ভারত- 
বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত- 
বাসী আমার ভাই ---1” আর তিনি নিজেও বলিয়াছেন, 
“আমি প্রার্থনা করি, আমি যেন বার বার জন্মগ্রহণ করে, 
সহয় দৃ:খ সহ্য করি, যেন সকল জন্মে একমাত্ৰ যে ঈশুরের 
বাস্তবিক বর্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশুরে বিশ্বাসী, সেই 
ঈশুরের সমুদয় জীবাত্বার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের উপাসন৷ 





মানবতার পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ ঢ় ৫১ 


করিতে পারি; আর সর্বোপরি পতিত, দ:খী পাপীতাপী- 
রূপী মানুষই আমার ঈশ্বর, আমার বিশেষ 
উপাস্য ৷" | 

তৎকালীন যুগে বে সমস্ত সংস্কারক ছিলেন, তাঁহারা 
নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থাকিতেন, এবং প্রকৃতপক্ষে 
কোন প্রত্যক্ষ সংস্কারে সমখ ছিলেন না; কারণ তাঁহারা 
সমগ্র মনসম্টির 4 4-32 শত সমস্যাকে চিরকালই উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। Stata সাধারণ মানুষকে অবহেলা! করির। 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের অন্তরের ATIF | 
Stn বুঝিতে পারেন নাই যে, We কয়েকদ্রনের 
উনুতি সমাজের উন্নতি নয়! 

স্বামিজী বলিলেন, মানুষকে অবহেল৷ করাই আমাদের 
প্রধান দোষ এবং জাতির অবনতির প্রধান কারণ : একলন 
মানুষ আর একজন অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ, এই fon করাই 
অনাজ্জনীয় অপরাধ, ইহ। আত্মাকে উপেক্ষা করে, অবমানন। 
করে; কিন্ত আত্ম৷ অবিনশ্বর, পবিত্র, যুক্ত, “জীব বৃস্বৈব 
না পরঃ'--ভগবান সমস্ত জীবকেই we করিয়াছেন; 
সুতরাং ও আমার থেকে নিকৃষ্ট চিন্তা করাই মহা পাপ, 
তা ছাড়া অগণিত তথাকথিত নীচ শ্রেণীরাই সমাজে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ; সুতরাং যে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা 
কর৷ হয় সে সবার কোন দিন উন্নত হইতে পারে T | 
তাহাদের স্বামিজী বলিলেন, “Educate and raise 
the masses and then alone a nation 
is possible. Our reformers do not see 
where the wound is, they want to save 
the nation by marrying the widows; 
do you think that a nation is 
saved by the number of husband its 
widows get? Nor is our religion to 
blame for an idol more or less makes 
no difference. The whole defect is here. 
The real nation who live in cottages 
have forgotten their manhood—their 
individuality. Trodden under the foot 
of Hindus, Musalmans and Christians 
they have come to think that they are 
born to be trodden under the foot of 


everybody who has money cnough in 
his pocket.” 

মানবতার মৃত প্রতীক বিবেকানন্দ, সাধারণ মানুষের 
শক্তি ও পরিচয় যাহা পাইয়াছিলেন, সাধারণ মান্ষের প্রতি 
যে মমত্ববোধ তিনি দেখাইগ্রাছিলেন তাহা অপর কাহারও 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার কমজীবন নানবসেবার আদশের 
শ্ৰেষ্ঠ নিদৃশ ন, ক্ষুদ্ৰ পরিসরের aca Stata মানবতাবোধকে 
পরিমাপ করা সম্ভবপর নর। তৰে একটিমাত্র ঘটনাই 
তাহার কমাদশের উপর আলোকপাত করিতে পারিবে; 
১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ । Wet অসুস্থাবস্থায় দাজিলিং-এ 
femas, সংবাদ পাইলেন কলিকাতায় প্রেগরোগে শত 
শত লোক মৃত্যুকবলিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিরিয়। 
আসিলেন কলিকাতায়, নিয়োজিত করিলেন নিজেকে 
দংস্থ রোগগ্রস্ত নান্ষের সেবায় ; কিন্তু অথের প্রয়োজন, 
জনৈক গুরুভ্রাতা fear করিলেন, “শ্বাদিজী, টাকা 
কোথায় পাওয়া যাইবে” ? স্বাহিজী উত্তর করিলেন, 
“কেন? যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মঠের জন্য 
নবক্রীত ভূমি বিক্ৰয় করিব | সহষু সহয় ব্যক্তি আমাদের 
চোখের সম্মুখে অপহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমরা মঠে 
ধান করিব! আমরা সন্যাসী, না হয় পূর্বের ন্যায় আবার 
তরুতলে বাশ করিব, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিব ।" 
যদিও তাহা আর করিতে হয় নাই । qa জীব তত্র শিব? 
মন্ত্রের ধঘি মৃত্যুকে অগ্বাহ্য করিয়।, নারায়ণ জ্ঞানে 
সেবা করিলেন দরিদ্রের ; দরিদ্রক্লপী নারায়ণের সেবার 
তাহার ত৷াগ ও অসীম উৎসাহের পরিচয় পাইয়া অনেক 
বিরুদ্ধবাদীও বুঝিলেন যে, তিনি মূখেই বেদান্ত প্রচার 
করেন না, কার্ষেও তিনি বৈদান্তিক | 

কেবলমাত্র নিজের জীবনকেই মানবসেবায় উৎসগ 
করিনা ক্ষান্ত রহিলেন না; মানবতার শ্রেষ্ঠ পূজারী 
বিবেকানন্দ সংগঠন করিলেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও যিশন- বপন 
করিলেন সেবাধর্ষের বীজ--যষে মহামহীরুহ উত্থিত হইয়াছে 
তাহা আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে সহয় শাখার, শুৰ 
ভারতে নয় সমগু পৃথিবীতে হড়াইয়া পড়িয়া সেবা করিয়া 
চলিয়াছে সাধারণ মানুষরূপী প্রতাক্ষ ঈশ্বরের । রামকৃষ্ণ 
শিক্য-সন্যাসীবৃন্দও প্রথমে স্বামিজীর সন্যাস ও কমযোগের 
আদর্শকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, সন্যাসী জীবনের 
চিরাচরিত রীতি ধ্যান, তপস্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করিতেই 





aR * আশ 


তাহারা চাহিয়াছিলেন ; স্বামিজী তীহাঁদের বলিলেন, 
“yaragi বছছনহিতার MASS অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন, 
তোমরাও মন্দির থেকে বার হয়ে এসে ‘যত্ৰ জীব তত্র শিব’ 
এই মস্ৰের পুজার অগ্রসর হও। একদিকে বেদাস্ত দশন, 
ধ্যানবারণা, যোগ সমাধি, ইহলোক সন্বনাযসের আদর্শ, অন্য 
দিকে ভারতের বিশাল sera দৰ্গতি মোচনের সেবা- 
বত; এই 72 আপাভরিরোধী ভাবের ৰবো Ae 
বিধান যদি না করিতে পারি তাহা হইলে রামকুষ্ণের শিষ্য 





আপাণ চেষ্টায় মানবপ্রেষিক বৈদান্তিক সন্যাসী, 
ভারতীয় ঘূমস্ত গহাকে ছ্রাগাইয়। ভূলিলেন, তাহার Wp 
ভীাবনদশন দ্বারা, শিক্ষা ও বর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধহীন 
সেবায়তের দ্বার৷। AF মানবস্ব ‘ও স্বাস্থ্যহীন সমাজের 
উনুয়নের জন্য জানাইয়। গেলেন মানবতার দ্বারে তীব্র 
আবেদন । বীরে ধীরে দর হইল সংকীর্ণ তা, আবিলতা, 
we হইল ত্যাগমাহাত্ব্যে মহিমান্বিত, নরনারায়ণ সেবায় 
উৎসগীক্কত, স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত উদার tae চিত্ততট ; 


বলিয়া পরিচর দিবার কি অধিকার আমাদের আছে?” রচিত হইল স্বাধীন ভারতের মহৎ প্রাসাদ । 





উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য ও বিবেকানন্দ 
ACHI প্রসাদ বতন্দ্যাপাধ্তাক্স- শিক্ষক, tea বিদ্যালয় 


উনবিংশ শতান্দী- বাংলা গদ্য সাহিতোর সম্ভাবনাময় 
আবিভাৰ-লগু | aaia প্রভাবে বাংলা দেশে যখন 
চিন্তার-কর্ষে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দশনে-শিলেপ-সাধনায় এক 
বৈপ্রবিক পৰিবৰ্তন সুরু হয়েছে, সে সময় সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও দেখা যার ইংরেজ বর্ষপচারক 3 স্থানীয় সংস্কার- 
মুক্ত পণ্ডিতদের সাহায্যে বাংলা দীৰ্ঘ দিনের অত্যন্ত কবিতা 
রাদ্য ছেড়ে, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, শিলালিপিৰ sta- 
পোষাক পাল্টে বিদ্যাসাগরী পোষাকে সজ্ভিত হয়ে 
সাহিত্যের ব্লত্ৰসিংহাসনে বসেছে । অবশ্য এ প্রসঙ্গে 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের 
প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখ! যায় গদ্য সৃষ্টির পেছনে কোন-না- 
কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন লুকিয়ে রয়েছে। বাংল! 
সাহিতোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । কবি সমা- 
লোচক মোহিতলাল বলেছেন_-“গদ্যই আধুনিক সাহিত্যের 
e$ রীতি। আধূনিক মনের ভাব চিন্তার অশেষ 
বৈচিত্রাকে ছন্দোবদ্ধ করা যায় লা; কাব্যের পক্ষে যে সংযম 
প্রয়োজন, ভাবের যে একাগ্রতা একমৃখিনতার প্রয়োচ্ছন, 
এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব |” তা ছাড়া 
সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রাম যতই তীন্র থেকে তীব্রতর 
হতে থাকল ততই ‘কবিতার Prea’ চলে গেল-- কঠিন 


কঠোর গদ্য’ তার স্থান দখল করে নিল। ‘পদলালিত্য" 


ঝংকার'কে ঢোকে দিয়ে গদোর কড়া হাতুড়ির' আওয়াজ 
ধ্বনিত হতে থাকল বাংল! সাহিত্যের অঙ্গন থেকে। 
বিদেশী ‘ইয়ং সিভিলিয়ন'দের বাংলা শেখানর জ্বন্যে 
যে গদোর আবিভাব, অল্পদিনের মধ্যে সেই গদ্য প্রয়ো- 
জনের তুচ্ছ সীমারেখ। অতিক্ৰম করে সাহিত্যের আসর 
Sifea oa) এসময়ে বাংলা গদ্যের আঙ্গিক পুষ্ট 
সাধনে যাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
তীর) হলেন টেকচীদ ঠাকর, অক্ষয়ক্ষার, কালীপ্রসন্ন ও 
Srp i এরা বাংলা গদোর একমেটে SANT 


করলে9. সত্যিকারের বাংলা গাদোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় 
বন্ধিম ও বঙ্গদর্শনের মাধামে | বহ্ষিমই সপ্ৰমাণ করেন 
দীঘ দিনের অবহেলিত বাংলা গদোর মাব্যনে গভীর fon 
ও ভাবনাকে জপদান করা সম্ভব | এমনই এক সময়ে 
ভারতের জাগ্রত বিবেকের বাণী বহন করে আবিভূত 
হলেন স্বামী বিবেকানন্দ | 
দলাদলি, কুসংস্কার, অন্যায় অত্যাচার, লানবাস্বার অব- 
তিনি বলতেন--'"আমর! সন্যাসী, ভক্তি, মুক্তি, ত্যাগ, 
জগতের কল্যাণ করা__এই আমাদের qa’ তৰ তীর 
পণ্য লেখনীর স্পশে যে স্টিক ধন্য হয়েছে_তার 
মূল্যায়নের সময় আন্ত এসেছে। 

সম্পূৰ্ণ বিবেকানন্দকে জানতে গেলে তীর স্বষ্ট গদ্য 
সাহিত্যকে অবলম্বন করলেই চলবে । সেখানে বেদাস্তের 
প্রচারক, কবি, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক, সবধম- 
সমনুয়-বাদী বিবেকানন্দের প্রকাশ । দেশের দিকে 
দিকে সামপ্রদায়িকতার বিষবাঘেপে সাধারণ মানুষের 
নিঃশ্বাস যখন রুদ্ধ হতে চলেছে তখন স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে 
শোনালেন__“এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্বীষ্ট়ানদের 
জন্য চার্ট ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নিমাণ করিয়াছে 
ও এখনও করিতেছে! এইরূপই করিতে হইবে। 
তাঁহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই 
নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করুক, তাহারা যতই পাশবতাব প্রকাশ ও 
অত্যাচার করুক,__-তাহারা সচরাচর casa করিয়া থাকে-_ 
সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ 
করুক, আমরা এ খ্রীর্টিরানদের জন্য fete ও মুসলমানদের 
জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে ছাড়িব না--বতদিন পবস্ত না 
আমর! জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, yh ও 
বিদ্বেষপরায়ণজাতি কখনও দীঘ জীবন লাভ করিতে পারে 
না- ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে; 
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কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারে 
না-_ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে 
পারে ।” এই স্ুরেরই প্রতিধ্বনি আমরা পরবর্তীকালে 
শুনেছি জাতির জনক নহাস্বাজীর Fees | 

বণ্ববিদ্বেষের বিরদ্ধে স্বামিজী জাতিকে সতক করেছেন, 

যেমন করেছেন TATA, TAG প্রমুখ মনীষী ব্যক্তির! | 
এরা সকলেই 'পুন্তাক্ষ * করেছেন বর্ণবৈষম্যের ফলে 
জাতি তার বিরাট শক্তি হারিয়ে ফেলছে । তাই জ্ঞাতীর 
শক্তির অপচররোবে স্বালিজী লিখলেন: “হিন্দুর 
(এখনকার) বম বেদে লাই, dated নাই, ভক্তিতে নাই, 
মুক্তিতে নাই বর্ম চুকেছেন ভাতের হাড়িতে। (এখনকার) 
হিন্দুর বর্ষ বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানলাগেও নয়, ছুঁত্মাগে, 
আমায় ছয়ো না, আমায় দুঁয়ো না, বস্‌ । এই ঘোর বানাচার 
ছুত্মার্গে পড়ে প্রাণ খইও না। “আত্মবৎ ববভূতেষ’ কি 
কেবল পৃথিতে থাকবে নাকি? যারা এক WA অন্ন 
গরীবের ict দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি 
দেবে? ata অপরের নি:শ্বাসে অপবিত্র হরে যায়, তারা 
আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? হৃত্নাৰ্গ এক প্রকার 
মানসিক ব্যাধি, সাববান!"" এই বরনের চিন্তার স্বচ্ছতা, 
সহজ উপস্থাপন Mis, আবেণবনী গতিশীল গদারচনা 
উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
বগে কিভাবে সৃষ্ট কর! সম্ভব হয়েছিল ভাবলে Guts হতে 
হয়। স্বামিজীর বলিষ্ঠ রচনা দেখে কোন এক সমালোচক 
TH করলেন: “চলতি বাংল। ভাষাকে প্রাণোচ্ছল ও 
বীর্ববন্তার বাহন করিবার শক্তিদান করিয়াছেন বিবেকানন্দ; 
এত Stats Theses চলতি বাংল! লিখিবার শক্তি 
চস ছাড়া আর কাহারও ছিল না I” 
স্ষ্টির ' aay তিনি সাহিত্য করেননি নিজের বানত 
উপলব্ধিকে, বেদ বেদান্ত উপনিঘদের বাণীকে জড়বাদী- 
ভোগবাদী-আব্বপ্র তারহীন নান্ষদের বোঝানর জন্যেই তিনি 
লেখনী ধারণ করেছিলেন । সাবারণ অজ্ঞমান্ঘের জন্যে 
লেখা বলেই হয়ত Wiel বেদ-বেদাস্তের গূঢ় তত্বকে 
সহঙ্গতাবে প্রকাশ করার উপায় হিসাবে অনেক সদয় উপমার 
আশয় গ্রহণ করেছিলেন । পরন বন্ধের কথা বলতে গিয়ে 
তিনি বললেন--“ব্রচ্ছ বেন মৃত্তিকা বা উপাদান--তাহা 
হইতে অনেক বস্তু নিনিত হইয়াছে । মৃত্তিকান্গপে তাহারা 


এক বটে, কিন্তু ক্ল্প বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক করিয়াছে। 
উৎপত্তির পূবে তাহারা এ মৃত্তিকাতে গুঢ়তাবে ছিল। 
উপাদান হিসাবে তাহারা এক, কিন্তু যখন তাহার! বিশেষ 
বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেইরূপ থাকে, 
ততদিন তাহারা পৃথক পৃথক। মাটির ইঁদর কখনও 
মাটির হাতি হইতে পারে না। কারণ গঠিতাবস্বায় বিশেষ 


আকৃতিই তাহাদের বিশেষত্বের জ্রাপক | বিশেষ আকুতি 
হীন, মৃত্তিকা হিসাবে উহার একই | ইশ্বর সেই পূর্ণ 


সত্যস্বক্থপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমন হারা 
সৰ্ব্বোচ্চ উপলব্ধি । ze অনাদি-__ঈশুরও অনাদি ।"" 
জন্মগত কবি ও শিল্পীষন স্বামিজীর ছিল বলেই তীর পক্ষে 
অবলীলাক্রমে এজাতীয় সহজ [উপমার সাথক প্রয়োগ সম্ভব 
হয়েছিল | 
স্বামিজীর গদ্যের ভাষ৷ ছিল অনেকটা বক্তুতাধ্মী ভাষা | 
সে যুগের বিপিন পাল, কেশব সেন প্রম্খ মনীষী পুরুষেরা 
যে ভাষার মাধ্যমে জাতীয় ভাব ও চেতনা রাজ্যে আলোড়ন 
উপস্থিত করেছিলেন__বিবেকানন্দের ভাষা ছিল তীদেরই 
সমগোত্রীয় । প্রত্যক্ষ আবেদনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় 
ভাষার বিশেষ প্রয়োজন। দেশের প্রয়োজন যখন বড় 
হয়ে দেখা দের তখন কথার রংমশাল আনিয়ে লাভ কি? 
তাছাড়া রংমশালের আলোয় ক্ষণিক বিভ্রান্তি Ve কর৷ চলে-- 
সত্যিকারের কোন কাজ হয় না ৷ তাই মনে হয় বিবেকা- 
নন্দ কথ্য-গুপান্বিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন | 
fof? জাতিকে আহ্বান করে লিখলেন_“হে ভারত, 
ভুলিও না__নীচক্ষাতি, মুখ, দরিদ্র, অত্রে, সুচি, মেথর তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে 
বুল- আমি ভারতবাশী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল-_ 
মূখ ভারতবাশী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, 
চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিসাত্র বস্ত্ৰাবৃত 
হইর। সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই, 
ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেখদেবী আনার ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশযযা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধকোর state” মহামানবের মিলন- 
staa ভাষায় এর আগে আর কারও সুখে শুনিনি । 
স্বামী বিবেকানন্দ রচিত সাহিত্যের ভাগারে আমরা 
দেশী বিদেশী নানান্‌ শব্দের সমাবেশ দেখতে পাই | বেদ 





উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য ও বিবেকানন্দ 


বেদাস্তের কথা যখন তিনি বলেছেন তখন মূল সংস্কৃত 
শ্লোকগুলোকে ব্যবহার করেছেন তীর যুক্তির সপক্ষে । 
তাছাড়া দেশী গেঁড়ি, গুগলি, শাকচুন্রী, পেরী ইত্যাদি 
শব্দ, ও তৎসম শব্দের অন উদাহরণ ছড়ান রয়েছে Sta 
রচনায় । ইংরাজী শব্দেরও বহুল ব্যবহার তিনি তার 
রচনায় করেছেন ; কিন্ত বেশীর তাগ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় 
তিনি সেই লব ইংরাজী শব্দের বাংলা অর্থ সঙ্গে সঙ্গে 
করে দিয়েছেন_যেমন “Organized Socicty” 
(সংঘবদ্ধ সমিতি), “Plodding industry and 
perseverance” (স্থির বীর ভাবে Afm ও 
অধ্যবসায়) [পত্রাবলী-৪র্থ খণ্ড], “Avalanche” 
(তুঘার প্রবাহ) [ভারতীয় নারী], ‘তাৰ্চু (virtue) 
বীরত্ব [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য] ইত্যাদি। gañ- 
দাসী হিন্দীও তার রচনায় স্বান পেয়েছে--“হাতী চলে 
বাজারনে কুত্তা ভোকে হাজার । সাধূ-ওঁকা দর্ভাব নহী 
জব নিন্দে সংসার” (পত্রাবলী sf খও)। ইংরাজী ও 
বাংল প্রবচন যথাযোগ্য আসন পেয়েছে তার সাহিত্যে। 
'হামবড়া', ‘Seb সনঝালি রাম", নিষকহারানি, ‘ভাবের 


Ge 


ঘরে চুরি” (পত্রাবলী__-১হ 49), আক্কেল গুডস (ভারতীয় 
নারী), ‘ছোক ছোক করা’, কিন্তৃত কিমাকার (প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য) বা “Slow but sure”, “Strike the 
iron while it is hot” (পত্রাবলী s€ খণ্ড) 
ইত্যাদির ব্যবহার আমরা পেয়েছি | দ্বিত্ব শব্দের ব্যবহার 
তার রচনায় দেখা বায়, “ফিল্টার-মিক্টাব্র', 'ব্যাযাম- 
ফ্যারান', লেকচার-ফেকচার  (পৃত্রাবলী gt ৰণ) ইত্যাদি ৷ 
‘are’ এই বিশেষ্য পদাটর বিশেষণ হিসাবে নতুন ব্যবহার 
দেখলাম স্বানিজীর apata— “যাদের বরফান্‌ দেশে বাস, 
দিন রাত কসরত! আর আমাদের অগিকুণ্ডে বাস ----- 
(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) । 

মোটকথা, বিবেকানন্দের সীনিত জীবন-পন্রিসরে যদিও 
সাহিত্যের ফসল সংগৃহীত হয়েছে অল্প, তবুও তা এত 
বৈচিত্র্য ও প্রসাদগুণে on ছিল বে প্রায় শতবষ অতিক্রান্ত 
হওয়া সত্বেও তার amatat জনপ্রিন্বতা আজ এতটুকু 
ক্ষণু হয়নি। এইভাবে কালের কাষ্টিপাথরে তার সাহিতোর 
মূল্যমান নির্ীরিত হয়ে গেছে । বীর ptt বিবেকা- 
নন্দের পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় | 





'আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই .. .' 


শ্রীপীযুষকাস্তি চন্উাপাধ্যায় 
অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


স্থান : ভূনব্যস্বাগরর - - - 
আধার : একখানি অনবযান | 


ইতালির নেপন্স বন্দর থেকে শুরু হয়েছে যাত্রা | 
তা'রতবর্ষের পথে । শৈশবের ক্রীড়াভূমি - - -যৌবনের 
স্বপ্র-উপবল ---বার্বকে)র বারাণসী --- ভারতবর্ষ | 
বহুদিন ধরে, বছক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করে,বহু দেশ বরে 
দেখা হল কত পবতমালা, কত না সিন্ধু, সিন্ধসৈকতের কত 
বিচিত্র জাতির প্রাণলীলা ৷ এবার স্বদেশ --- ভারতবর্ঘ। 
ওই ডাকে দেশবাতুকা --- ওরে কতদিন তোকে 
দেখিনি--- মা'কে ছেড়ে সন্তান এতদিন বাইরে থাকে কী 
করে? মায়ের জন্যে তোর মন কাদে না? 
কাদে গে।, কদে - -- বিদেশে যখন কাজের মধ্যে ডুবে 
থাকি, মানুষের ভিড়ে হারিয়ে থাকি, তোমরা তাবে ভুলে 
গেছি আমার মা'কে ---বিলিতি নেশায় মাতোয়ারা হয়ে 
গেছে অকতজ্ঞ WHA | 
তোমরা তো জানো না প্রাণের মৰো আমার কী অশান্তি, 
কী অপহ্য সাল৷ ! তোমার মা'কে তোমারই চোখের সামনে 
যখন was নির্যাতন করে, তুমি তখন সইতে পার? তোমার 
হাত দূটো আপন থেকেই সুষ্টিব্ধ হয়ে আসে কি-না? 
তোমার দই চোখে তখন আগুন জলে ওঠে কি-না? 
অত্যাচারীর বুকে ব্যাধ্বিক্রমে ঝাপিয়ে পড় কি-ন৷ 2 
তবে? তবে আমায় কেন দেশের কসস্তান ভাবছ? 
দেশব্রননী অজ safer, পরনিরধাতিতা | ইচ্ছা হয় 
উলকাপিণ্ডের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি --- একবার --- শুধ 
একবার জ্বলে উঠি--- তারপর না হয় হাসতে হাসতে 
ফুরিয়ে যাব চিরদিনের জন্যে --- বিলীন হয়ে যাব নিঃসীম 
নভোমওলে ৷ বদি--যদি তোমাদের সকলকে, কোট 
কোটি ভারতবাসীকে একবার মেলাতে পারতাম একসঙে। 
মেলানোর কাজ আরম্ভ হবে vata) সবই প্রভর 
ইচ্ছা। 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।' 


Ree 


সেই উদ্দেশ্যেই ভারত-গ্রত্যাবর্তন। বরং বলি, মাতৃ" 
সন্মিলন ! মাতৃ-সন্দৰ্শন | 

‘মাতৃভূমি ছেড়ে আসার আগে ভারতকে আনি কী 
ভালোই না বাষতাম! আজ দেশের প্রতিটি ধূলিকণ৷ আমার 
কাছে পুণ্য তীৰ্থ বেণুগম--- তার বাতাস আমার কাছে 
পরম পবিত্ৰ --- এই তো আমার পণ্যভূমি--- আমার 
সকল তীখের সেরাতীর্থ !' বলতে বলতে ভাবে বিভোর 
হয়ে যান গৈরিকবারী সন্যাসী । 

শুধ মাতুদর্শনই নয়। আরও আছেন একজন --- 
পথ চেয়ে রয়েছেন বসে। কত আকাংক্ষা --- কত 


বানা --- কত T তার আমাকে ধিরে! “আমায় 
নইলে, ত্রিভুবনেশূর, তোহার প্রেম হত যে মিছে।’ 
আসছি sta, তোমারই কাছে আসছি । তোমার 


পদপ্রান্ত্রে স্থান পাব, সে কি আমার কম সৌভাগ্য! জন্ম- 
ক্রল্মান্ররের মনোবাঞ্চা পূর্ণ হবে এবার ৷ তোমারই পায়ে 
নিবেদন করব নিজেকে নিঃশেষে। 'নি:শেষে প্রাণ 
যে ক্রিবেদান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ।" তুমি যন্ত্রী, তুমিই 
আমার হৃঘিকেশ---যথা facete Pa তথা করোমি । 

* ke 


* 
etas এখন ভূমধ্যসাগরের বকে। প্রিন্স রিজেন্ট 
লইংপোল্ড'। প্রকাণ্ড সমুদ্রপোত। অসংখ্য যাত্ৰী 


কোলে নিয়ে অগাধ কালো জলের বুক কেটে কেটে ভেসে 
চলেছে ভারতবর্ষের পানে | 

দৃ’জন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এই 
জাহাঁজেই । তারা Fia প্রচারক --- পাদ্রি। 
সন্যাসীর খুব ভালো লেগেছে তাদের দ'জনকে, তাদেরও 
পছন্দ হয়েছে ভারতীয় সম্যাসীকে | 

কিন্ত অবটন ঘটল একদিন। বিকেলের পড়ন্ত রোদ 
সমুদ্রের জল হয়ে জাহাজের গায়ে এসে মাখামাখি করছে। 
দূরে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে জলের ওপারে | 





‘Sra পিদ্ধিলাত করিবই-_ঃ 


জাহাজের ডেকের ওপর পাশাপাশি হাঁটছেন forza 
STN মাঝখানে --- ইংরেজ পাড়ি দৃ'্ল দই পাশে। 
তর্ক উঠেছিল হিন্দুধর্মের ভালো-মন্দ নিরে। আলো- 
চনার মোড় ঘুরল হিন্দুবর্ের খারাপ দিকটা নিয়ে । Atf 
দু'জনেই অকথা ভাষায় গালাগালি শুরু করলেন ভারতের 
প্রাচীন ধর্মকে কটাক্ষ করে। হিন্দবম কুসংস্কারাপনু, 
পরধর্মবিহ্বেধী --- famia কুপন গুক, আধনিকতা- 
লিবছিত, অসভা--এষনি কত নিন্দ; সূচক উক্তি বধিত হল 
--- একটানা --- বহক্ষণ বরে। 
সন্ন্যাসী দূ'চারবার প্রতিবাদ করলেন --- তেমন ST 
ভাষায় নয়_মৃদৃস্বরে। অনন কথা বলো না---অর্খ 
তোমরা--কিছু না-ভেনে একটা এতিহাময় ধর্মকে usa 
তিরস্কার করে৷ লা- দোহাই তোমাদের! 
মদ প্রতিবাদে শঠ আরও উদ্দীপ্ত হর--- আরও 
উৎসাহিত হয়ে আপন স্বাৰ্থ চরিতার্থ করতে অগ্রসর হয়। 
ধ্মপ্রচারক ৰ 'জনও দ্বিগুণ উল্লাসে হিন্দুবর্ষের som কীৰ্তন 
করতে লাগলেন | 
ধৈর্যের বাধ ভেঙে CHA | 
দেবী গঙ্গার বিপুলশক্তি বন্যাকে প্রতিরোধ করতে কি 
পেরেছিল দেবরাজের অমিততেজ এ্ররাবত ? 
ব্যাপারটা সহসাই ঘটে গেল - - - চোখের পলক পড়তে 
না পড়তে। 
নীর। fia করছিলেন তাদের যৰ্যে ধার কণ্ঠ বেশি উঁচু 
পর্দায় চড়েছিল, হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সন্যাসী 
--- সিংহবিক্রমে কণ্ঠনালী চেপে ধরলেন THATS | 
“আর একটিবার তুমি আমার ধর্মকে গালাগাল করেছ 
কি তোমাকে হ'ড়ে দেব ওই সাগরের জলে --- সাবধান 1o 
esta দিয়ে উঠলেন বীর appt দই চোখে তার 
ধৃণার আগুন। থর থর করে কাপছে সবাঙ্গ উত্তেজনায়। 
মূর্খের ওষধ লাঠি। শান্ত ভুজঙ্গের মতো নিজেদের 
গুটিয়ে নিলেন পারি দ'জন। দান্তিক নিন্দাতাঘণ মৃহৃতে 
স্তব্ধ হয়ে গেল ---যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন গৈরিক- 


৫৭ 


কিন্তু। এ আনি কী করলান stea, এ আমি কী 
করলাম! মুহূর্তের উত্তেজনার বশে ঈশ্বরের সস্তানের গায়ে 
হাত তুলেছি! মানুষের গায়ে! “জীবে প্রেম করে 
যেই জন ---' 

তবে কি 
আমি ---! 

উত্তর" পেলেন সনুযাসী বিবেঁকেরু কাছে । সন্যাসী 
বিবেকানন্প। মাতার অপমান --- স্বর্গ হতেও গরীর়সী 
জননীসমা জন্মভূমি নিন্দা যে সন্তান সুখ are সহ) 
করে, আসলে সে-ই সভাউই, মায়ের অযোগ্য ate 
তো সে-ই। 
পোতের সঞ্চালকের নিকট দিগুদর্শন যন্ত্রের মতো - -- 
কে পাঠালেন, কে ভানে। তবে কি তুমি --- আমারই 
জন্যে বসে আছ ‘পথ চেয়ে আর কাল খুনে ---সেই 
তুমি ? এ কি তোমার নিৰ্দেশ? কী জানি ঠাকর ! 

জেনেই বা হবে কী! সবই তো তোমার হাতে সপে 
দিয়েছি। "এবার আমারে লহ করুণা FAN 

জাতির সেবার আমাকে নিযুক্ত কর, ঠাকুর! সুখ 
চাইনে, মান চাইনে, দুঃখ জ্ঞানিনে, বাধা মানিনে | 
‘বেরিয়ে যখন পড়েছি তাই, থামলে কি আর চলবে !' 
ওঠো, জাগো, হে আমার ভারত, আমার নবীন ভারত, 
এগিয়ে চলো, আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে | মনে 
রেখে : 

‘এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। 
কিন্তু --- আমরা সিদ্ধিলাভ কৰিবই কবিব। শত শত 
লোক এই চেষ্টায় প্ৰাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক 
উঠিবে। ---বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় 
বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, 
তুচ্ছ FN, তুচ্ছ শীত। ---পশ্চাতে চাহিও ন৷। 
কে পড়িল দেখিতে যাইও না। অগ্রসর হও, সম্বখে। 
এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব-একজন পড়িবে, আর 
একন্রন তাহার স্থান অধিকার করিবে r 


আমি raa? আমি ব্ৰিপবশীভূত? 


oes 





বিবেক-জীবনের ক্ষণদর্পণ 


আঙ্গ “fetta fers দিকে এক মহাপাক্বূণের পালা | 
শতবর্ধ আগে চিকাখোর ধৰ্ম্মশভায় এই মহালগের বিকাশ | 
এই সূচনার কেন্দ্রে আছে এক নহাজীবানের প্রতীক । 
মানষের অতিপ্রবণতা তাকে হয়ত আজ অবতার বলে 
ঘোষণা করে এক qara মহাপাব্বণের সমস্ত দায়িত্ব 
থেকে মুক্তি নেবে। তিনি অবতার কি-না এ প্রশ নিয়ে 
নিজেকে বিপধ্যস্ত করবার আগে মহাজীবনের ATA 
আলোচনা প্রয়োজন | চিকাগো বশ্বসভায় যে পূর্ণ মানব- 
থেকেই এ ভীবনের সূত্ৰপাত। এ জীবনের বহু ছোট 
ছে যইনার ম'ঝেই পা ওরা বাবে চিকাগোৰ মহাজীবনের 
আভাস! তার জীবন fob দৈবনিরন্থিত, আর কতটা 
yasama ফল, তারও পরিচয় মিলবে এই ছোট ছোট 
এভিহাসিক উপকরণে । --- 

ভারত '3 বাংলার জীবনে তখন ইতিহাসের SS পদ- 
mata পরিবর্তনের প্রকোপে দেশের প্রচলিত ATITA 
উনবিংশ শতাব্দীর শব্যযুবকেরা অবিশ্বাসী, জীবনের 
আবিলতায় তার। অনেকেই বিভ্রান্ত। বিশ্বাস্তির এই যুগেই 
এক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবক কঠোর যৃক্তিবদ্ধ করে গড়ে 
তুলেছে নিজের মনকে! যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে 
অসৌক্তিকতার এক মহরতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী 
হতে সেনারাজ। কেমন করে অবিশ্বাসী হবে। 
এতদিন বে প্রেরণা একটা জাতির ইতিহাস গড়ে 
তুলুল তাকে ফৎকারে উড়িরে দেওয়া যায় কেনন FTA | 
যুক্তির আকাশে এই মেঘের অপসারণ করতেই হবে। 
কিন্তু কি তাবে? শ্রান্-সনাজের পুরোধাদের পদপ্রান্তে 
বসে পাঠ নিয়েছে এই যুবক, তবু দূর হয়নি এই যুদ্ধ | 
কত মহাপূরুষ, কত সাধ-সজ্জনের সন্পুখীন হয়েছে এই 
যুবক সেই একই প্রশ্ন নিয়ে--“ঈশ্বর কি আছেন অথবা 
আপনি কি ঈশৃর দেখেছেন?” কিন্ত কোন স্পষ্ট উত্তর 
মেলেনি কারও কাছে। দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারী 


| বজা 


ঠাকরের দেখাও সে পেয়েছিল স্ররেন বাবর বাড়ীতে। 
কিন্ত লোকটা যেন কেমন কেমন--হয় অতি সরল, না হয় 
উন্মাদ ৷ তার কাছে আর প্রশ করা হয়নি। এমনি 
করে হতাশায় আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে সেই যুবকের মন। 
যেমন করেই হোক জানতেই হবে ঈশ্বরকে । আবেগে 
উন্মাদ হয়ে যবক একদিন মহষি দেবেন্রনাথের কাছে 
হাজির । মহঘি তখন গঙ্গার বকে একটা বোটে বসে 
ঈশ্বর-সাধনে মগু | আবেগের আঘাতে অৰ্গলমুক্ত হল 
সাধক দেবেন্দ্ৰনাথের কক্ষ। বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে 
যুবক আবালা-লালিত সেই প্রশুই করল মহষিকে। 
মহঘিও উত্তর দিতে পারলেন না। কিন্ত সাধন-পথের 
পথিক পথ বলে দিলেন যুবককে- ব্যানাভ্যাস করতে হবে। 
পীড়িত হয় যুবকের মন। ঈশ্বর কি তবে মানুষের 
কল্পনা মাত্র £ শেষবারের মত একবার চেষ্টা করে দেখতে 
হবে। উদ্বেলিত হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয় 
যূবক। পাগলঠাক্র তখন মধুর আবেশে | তার সামনে 
এসে দাড়াল য্বক। ইতিহাসের সে এক মহাসন্ধিক্ষণ। 
একদ্রিকে প্রাচীন ভারতের প্রতিযত্তি যোগক্রিষ্ট পাগল- 
ঠাকর-_অপরদিকে নব্যভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এক 
মুবক। একদিকে প্রেম-ভুতির নির্বারিণী, আর এক 
দিকে যুক্তিতে অটল হিমালয় । আজ এদের মধ্যে এক 
আপোসের দিন। হঠাৎ তড়িৎ্গতিতে এসে প্রশ করে 
যুবক। সেই একই প্রশ্ব__ “আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?” 
act বিদ্যুতের হাসি খেলে যায়। হাসিতে হাসিতে ফেটে 
পড়ে fal উত্তর আসে_“হ্যা দেখেছি- তোমার 
চেয়েও act দেখেছি |" আর নিজেকে সংবরণ করতে 
পারে না যুবক লরেন্দ্রনাথ-_ যুক্তির হিমালয় গলিত হয়ে 
মিশতে চায় বিশ্বাসের এই নির্বারের সাথে। সম্পূর্ণরূপে 
নিজেকে সমর্পণ না করলেও নরেন্দ্রনাথের সাধকমন এই 
ঠাকুরের কাছ থেকেই পায় তার পথনির্দেশ। 

জীবনপথ নিদ্দিষ্ট হলেও বিশ্বাসের পূর্ণতা এসে 





বিবেক-জীবনের ক্ষণদপণ 


সে পথকে স্থনিদ্দিষ্ট করেনি ; আদর্শের ইঙ্গিত পেলেও যুক্তি 
প্রবণতার সহজাত সন্দেহের জোরে নরেন্্রনা এ আদশকে 
এখনও জীবনসত্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি । ঠাকর 
যদি এখনও না বলেন উনি কে, এখনও বদি লা প্রমাণ করেন 
যে উনিই গিরিশ ঘোষের ভগবান, তবে কেমন করে নরেন 
তাকে আর তাঁর ঈশুরদর্শনের কথা বিশ্বাস করে। আজ 
নির্জন কক্ষে ঠাকুরের রোগশয্যার পাশে দাড়িয়েও নরেন্রনাথ 
এই চিন্তাই করছিল। হঠাৎ যেন সমস্ত কক্ষের মধ্যে 
একটা অশনি-সঙ্কেত শোনা গেল। ক্রুক্ষেত্রের যুদ্ধটা যেন 
এক TZT বয়ে গেল নরেনের মনের উপর দিয়ে। taa 
বলে উঠলেন “কি নরেন, তোর এখনও বিশ্বাস হয়নি? বে 
রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে রামক্ষ _কিস্ত তোর 
বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"' এরপর ERF আর বলতে 
হল না-_ ভুমি আমারই অনুসরণ কর পার্থ” । নবেন্দ্ৰনাণ 
এবার বিশ্বাসের পূর্ণতা নিয়ে নেমে পড়লেন সাবনপথে । 
* * * 
বিবেক-জীবনে সাধনার সুরু হয়েছিল বহু আগে 
থেকেই। তার পারিপাশ্ব, তার azz? তাকে দীক্ষিত 
করেছিল জীবনের শ্ৰেষ্ঠ দীক্ষায়। সে যুগের আস্তিক 
উন্নতির প্ৰাবল্য লক্ষ্য করে অনেকেই হয়ত যৃক্তি দেখান 
শ।ওয়।-পরার তাগিদে জীবনের বাস্তবতা নাকি এখন গ্রাস 
করে জীবনের সব সাবনেচ্ছাকে 1 সামাজিক ভিত্তি 
যখন সামস্ততাসত্রিকতার কবল থেকে মুক্তি লাভ করে আজকের 
যুগে পা বাড়াল তখন অনেকের মনেই একথার উদয় 
হয়েছে। একথা আংশিক সতাও বটে। কিন্ত নরেন্দ্র 
নাথের য'ত মহাপুরুষদের পক্ষে একথা সত্য নয়। 
জীবনের সমস্ত বাস্তবতাকে অনুসরণ করেও সাধনক্ষেত্রে 
এরা সফল। সাবনমার্গে এ সমস্ত তাদেৰ জীবনে আনচত 
পারে না কোন পরাজয়। বরং পুন:স্থাপন করে আদর্শের 
প্রতি Stora অটুট বিশ্বাস । মহাবনের ধারাই এমনি । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঙ্ছে উপস্থিত থেকেও নরেন্ত্রনাথকে 
বেকার-জীবনের নিৰ্ম্মম আলায় sacs হয়েছিল । পিতৃ 
Aa নরেন্ত্রনাথের সেই নিঃসহায় অবস্থা__তারপরও aih 
স্বগনের নির্দয় স্বার্থপরতা নরেন্্রনাথকে আদশ-বিুখ 
করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জীবনে কি এত জ্বালাও 
আছে! চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে পখশ্রাস্ত TaT- 
নাথেরও একথা মনে zen স্বাভাবিক । এমনি পথ 


৫৯ 


চলতে চলতে একদিন মন্মেন্টের তলায় অচেতন হরে 


পড়লেশ। জান ata ফিরল তখন লরেন্দ্রনাণের এক 
অঙ্থুত অবস্থা । "অসুস্থতার সেই মৃহূর্তে তো একটা গাড়ী 


তার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে পারত । কিন্তু কে 
জানে, যুগের কোন্‌ প্রয়োজন সাধনে স্বটি হয়েছে নরেন- 
মনের । কিন্তু আজ ata জানি, বিবেকানন্দের মত 
যগপুরুষরা কোনদিন এসনিভাবে safes করেন না 
বিশ্বকে । যুগে বগে কালেকালে 'এমনি করে অদৃশ্য 
এক শক্তিই এদের রক্ষা করে আসেন । প্রতি মহন্তে 
এদের জীবনে সঞ্চারিত করেন অসিত শির | --- 

শক্তি সঞ্জারের এই কণার পরিপেক্ষিতেই যনে পড়ে 
বায় বিবেক-জীবনের আর এক মুহূর্তের কথা । মানুষের 
স্পর্শে মানুষের মাঝে অপার শক্তি সঞ্চার করার FA 
আজকের যুগের বিজ্ঞানী মন হয়ত মানতে চাইবে T | 
কিন্তু ঈশুর-বিশ্বাসী ভারত একথা মেনে এসেছে বৱুযুগ 
থেকে । যদি কোন মৃহ্র্ভে মান্যের মাঝে একহ অদ্বিতীয়মু 
বিশুশক্তির সামান্যতম প্রকাশও আমরা দেখতে পাই, তৰে 
সে ব্যক্তিকে আমরা মানবাতীত মনে করি । আর এ 
পরললগ্ে মানুষের মাঝে চরদশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে বলেই 
আমরা বিশ্বাস করি। শক্তির এই প্রকাশে বিশ্বাস করি 
আর না করি, গুরুবাদে বিশ্বাসে সব মান্ষেরই আছে। 
গুরুর আহজ্িক শক্তি froma মাঝে বিকশিত হয়, 
শিষ্যের সমস্ত বূলবন গুরুর কাছ থেকেই পাওয়া, একথা 
ইউরোপের লোকেরাও বিশ্বাস করে । এখেন্সের সক্রে- 
টিস-প্রেটো-আআরিষ্টলের কাছ থেকে বে শক্তি Aya 
করে মানুষের Ter এগিয়ে এসেছে তার কথা সবাই 
জানে! আবুনিক কালে আমাদের দেশে বরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের সম্পর্কের কথা আমরা যদি এমনি করে দেখি 
তবে আশ্চধ্যের কিছু নেই। সেদিনের এই চরম TES 
আমাদের কাছে কিছুই আশ্চৰ্য্য বলে মনে হবে T | 

সেই চরম eS! চারিদিক feal গলরোগে আক্রান্ত 
ঠাকরের দৃ'চোৰে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা । হায়রে। 
সমস্ত পৃথিবীর রহস্য ধার কাছে Gals নেই, শ্রেষ্ট মানুষের 
মধ্যে যাঁর নাম ক্ষোদিত হয়ে আছে, তার চোখে আবার 
সাধারণ মানষের মত এই অশুন্ধার৷ কেন! শিষ্য নরেনও 
আকুল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ঠাকুর বাম্পরুদ্ধস্বরে বলে 
উঠলেন, “বাবা ৷ Ate তোকে সৰ্বস্ব দিয়ে আমি ফকির 








৬০ 
হলাম।'' সত্যিই ফকির বটে! সাধনার ঝুলি শূনা 
করে তিনি সেই মুহূর্তে সব দিয়ে গেলেন তীর শিষ্যকে | 
সব দিয়ে তিনি সব পেলেন | বিবেকানন্দ চাকরের fer 
mare বিকাশ দেখালেন পৃথিবীকে; মানুষের মঙ্গলের 
কাছে উৎসর্গীকৃত হল এই অমিত শক্তি ।--- 

এই অমিত শক্তি তিনি মানঘের কাজে ব্যয় করলেন 
কেন? এই শক্তি ব্যর করে তিনি তে নিবিকম্প সমাধি 
লাভ করতে পারডেন- আর নিজের জীবন সেই ‘স্বৰ্গসুখে 
কাটাতে পারতেন । মানুষের জন্য এই ভালবাসা শুধু কি 
ঠাকরের নিদ্দেশের ফল! ঠাকর যে তাকে বলেছিলেন 
'বটগাছের" মত হতে। SA কি মানষের প্রতি এই 
ভালবাসা সেই উপদেশের ফল! সন্দেহের এই 
সুযোগে নরেন-মনের সবাক-বিকাশের কথা আলোচনা 
করার প্রয়োজন আছে। 

পরিব্রাজক জীবনের ছোট ছোট ঘটনা গুলিই স্বামিঙ্গীকে 
মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে । কঠোর প্রাক-সন্ুযাস 
জীবনের এই সময়ের কিছু কথা না বললে বিবেকানন্দের 
মানবতাঝাদের জন্মই সূচিত করা হবে না। নানাভাবে, 
নানান্ূপে তিনি দেখেছেন মানুষকে, আর দেখেছেন তার 
মনের অমৃত-অপর্ূপকে। জীবনের চরম মুহূর্তে মানুষের 
এই ভালবাসাই satel জীবনে তার কাছ থেকে আনার 
করেছে মানষের চরম পরস্কার। “জীবে প্রেম করে 
যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।'' নরই লারায়ণ। 
সাধক-লীবনের বন্ধুর পথ অতিক্ৰম করতে তখন উত্তর ভারত 
প্রদক্ষিণে রত স্বামিজী। পথ চলতে চল্রতে ক্রাস্ত 
হয়ে হিমালয়ের নীচে আলমোড়ার় এসে উপস্থিত 
হলেন তিনি সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। 
অথগানন্দ তখন জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। শারিত 


থাকতে চেষ্টা করেন | সাধনপথে আর বোধহয় এগিয়ে 
যাওয়। হল লা। হে ঈশুর, সকলই তোমার ইচ্ছা ! 


সত্যিই সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা | পাশের ছোট গোরস্থানের 
রক্ষক ছিল এক ফকির | সেইই ধীরে ধীরে এগিয়ে 


আসে। শ্বাবিজীর atts প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে 
তকে সুস্থ করে তোলে । বিবেকানন্দ অবাক্‌ হয়ে 
ভাবেন কোনু দেবতার অনুচর হয়ে আসে এই ফকির। 
আশ্চৰ্য্য হয়ে ভাবেন তিনি। এক বিধন্বী এই ককির। 


শ্বায়িজীর জীবন বাঁচিয়ে তার ate কি! ফকির-শাহেবের 
কি লাভ আর কি ক্ষতি শে ভাববার অবকাশ আমাদের নেই। 
নহাীবনের স্তবকে স্তবকে মানুষের এই ভালবাসার 
উপচার আমাদের অবাক্‌ করেছে-মহাজীবনকে করেছে 
সহিযমময্র । জীবনের পুতি পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের 
এই ভালবাসার শতশত ডালি তার জীবনের মাঁনবতাষাদকে 
ap বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
এই ছোট ছোট abn থেকে আহরণ করেছেন। মান্ষের 
কল্যাণযৃত যাঁর জীবনের ধৰ্ম্ম, পরের উপকারের ইচ্ছাই 
ধার জীবনের একমাত্র পাথেয়, তার মান ও সন্বান রাখার 
দায়িত্ব ঈশ্বরের | বৃন্দাবনের সামান্য একটা ঘটনা থেকেই 
তা উন্ঘার্টিতহবে। স্বামিজ্জী তখন রাধাকুণ্ডে। সম্বল 
একখানি মাত্র কৌপীন । কৌপীনটি পাড়ের উপর রেখে 
উলঙ্গ অবস্থায় শ্বানে নেমেছেন তিনি । হঠাৎ অবাকৃ 
হয়ে দেখেন এক বানর Sta কৌপীনটা নিয়ে গাছের উপর 
বসে আছে। চিন্তায় we হয়ে ওঠেন ভারতপথিক। 
অনেক চেষ্টার পর বানরের কাছ থেকে উদ্ধার করেন 
কৌপীনাট। কিন্তু কৌপীনের ছিনাবস্থা দেখে স্বামিজী 
পাশের জঙ্গলের দিকে চলে যান। যাবার আগে মনে 
মনে দেবী রাধারাণীর কাছে নিজের অভিমান জংনিয়ে 
যান। ভক্তের মান-সন্মানই যদি না থাকল তবে 
আমরা দেবী বলব কেন? এইভাবে জঙ্গলের দিকে 
এগিয়েছেন, হঠাৎ পিছুডাকে ফিরে তাকান স্বামিজী। 
তারপর না শোনার ভান করে সোজ। চলতে লাগলেন তিনি । 
কিন্ত পিছনের লোকটা দৌড়াতে লাগল । স্বাসিজীকে 
নীড়াতেই হল। তারপর। লোকটি তাঁকে পরিপূর্ণ 
জ্বাহার করিয়ে, নূতন বস্ত্র পরিয়ে দেবীর অভীপ্সা পূরণ 
করল। মহাভক্কের যোগক্ষেম রাধারাপীই বহন করলেন। 
পরিবাজক জীবনের শেষ হয়ে এল। চিকা- 
গোর বন্ববহাসভার কথা শোন! অবধি স্বামিজী চঞ্চল 


ধৰ্ম্বের জয়গান করে আসা । জীবনের সে এক UST- 
পূৰ্ব স্ুযোগ। কিন্ত মনেপ্রাণে যেন সমৰ্থন পাচ্ছেন না 
স্বামিলী। জীবনে এই সুযোগ কদাচিৎ আসে। তবুও 


ঠাকুরের দৈব সমর্থন যেন চাইই। ভক্তেরা চাঁদা তুলতে 
সুরু করেছে । স্বানীজী তবুও আনমনা |! কিন্তু এরই 





বিবেক-জীবনের ক্ষণদর্পণ 


মাঝে স্বানিজী হঠাৎ এমন একট! TES ঘটনার সন্্রবীন 
হলেন যে তার সমস্ত চিন্তার অবসান হল । তখন তিনি 
একটু তন্রাবেশে | হঠাৎ দেখলেন সামনেই ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
পড়ছে কন্যাক্লারিকার দিগন্তবিস্তৃত সাগর | উপলখণ্ডে 
দেহ হেলিয়ে দিয়ে স্বামিপী ভাবছেন কি তীর কর্তব্য! 
সহসা চমকে উঠে তিনি দেখলেন কৃশতন ঠাকরের offs 
চছবি সমুদ্রবক্ষে। ক্ৰমে ঠাকুর যেন দিশন্ছের দিকে যাত্ৰা 
করছেন, আর পিছনে হাত দিয়ে স্বাহিভজীকেও বেন 
ডাকছেন ওপারের দিকে বাত্রা করতে। তন্দ্ৰাতঙ্গেও 
ঠাকুরের এই আহ্বান যেন স্বামিজীৰ কানে ধ্বনিত হতে 
লাগল। স্বামিজী বুঝলেন আমেরিকায় বাওয়া ঠাক্রের 


অভিপ্রেত। তিনি নতুন উদ্যমে বৰ্ম্মমহাসভার মোগ- 
দানে সচেষ্ট হলেন। 
এ এ ও 


বিশ্বের জয়নাল গলায় দেবার আগে ভাগ্যদেবতা খুব 
ভাল করেই পরখ করে নিয়েছিলেন স্বামিভীকে | 
গব্বের Sh বীরেশুর নবেন্দ্ৰনাণ সদপে ভাগোর লাঞ্ছনা 
পরিহার করেছিলেন। চিকাগে৷ নামবার আগেই স্বানিজী 
রাইট সাহেবের দেওয়। প্রয়োজনীয় ঠিকানাটা কোথায় 


যেন হারিয়ে ফেললেন তার ঠিক নেই | চিকাগোতে 
নেমে তিনি আবার দিশাহারা হয়ে পড়লেন। দৃ'চারজন 


পথিককে জিড্রেস করলেন-_কেউ মহাসভার ঠিকানা বলে 
দিতে পারল mi চিকাগো প্রকাণ্ড শহর, তার ওপর 
আবার এই অঞ্চলটাতে জাশ্বানদের বাস বেশী। কেউ 
কেউ তাকে WB বলেই ধরে নিলে । এদিকে ধীরে 
ধীরে সন্ধোও এগিয়ে এসেছে। স্বাযিজীর জীবনেও 
যে একটু আধটু নিরাশার সন্ধ্যে না নেমে এসেছে এমন 
নয়। তবুও আশা-নিরাশার দোলা তাকে তার Fear 
পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি । বেদান্তের সাধনায় 
তিনি নিজের চারপাশে এমন একটা নিগড় গড়ে তুলেছেন 
বেজাগতিক আশ। আকাংকাঁত তীর Fén টলে না,বিপদে- 
aaa তার গৈরিক পতাকা অশ্লান। এই যহতে 
স্বামিজীর জীবনের এই ঘটনা উপরের এইকখাই প্রমাণ 
করে দেবে । চারিদিকে অন্ধকার । অপরিচয়ে অন্ধকার 
আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। এই অকুল পাথারে স্বাঝিলীর 
একমাত্ৰ সহায় ছিলেন, ভারতের শাশ্বত দেবতা | ad- 
রূপে নিজেকে সমৰ্পণ করতে ধার তিল মাত্র দেরী হয় না, 


৬১ 


বিপদ তীর ধারে কাছেও আসতে পারে না। স্বামিজী 
আর কোনও দিকে দৃক্পাত না করে রেলের Bans একটা! 
PRS পঠাকিং aaa মাৰোই apa নিলেন । হা 
ঈশ্বর, আর দূদিন বাদে যাকে ভুমি জগতের রাজনুক্ট 
ৰায়৷ পরিয়ে দেবে, তাকে নিবে আঙ্গ একি লীলা ! 
লীলার শেষ এখানেই নয়। পরদিন সকালে ক্লান্ত PATS 
সন্যাসী তিক্ষ। করে ফিরতে লাগলেন ক্ষনিবৃত্তির জন্য | 
apii ভিক্ষাবৃন্তি__ভারতে তো সে watts) 
ক্রোড়পতির দেশে fea এমনাট নয় । ক্ৰাস্ত, বলি-ধসরিত 
মৃত্তি দেখে সবাই vrs বন্ধ করে দের। হঠাৎ সমস্ত 
নিরাশার শেষ করে সালনের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন 
এক watt) নিনতা জানতে চাইলেন স্বানিজী ai- 
সভার প্রতিনিধি কি-না | "সার কি, এর পরেই সব ateata 
সনাবান। স্বামিজীর সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তারাই 
বৃঝেছেন বিবেকানন্দ আধুনিক পৃথিবীর যুক্তি ও আদশের 
এক 46 প্রতীক । fom হেলও এধারে কোন ভুল 
করেননি | প্রতিক বাবার সঙ্গে সংগ্রাহরত ক্রযোস্তাসিত 
এই রত্বকে চিনতে আর কোন সলরেই ভুল করেননি কেউ | 

কিন্তু চিকাগে। বশ্বসভার জনসমাগযের মাঝে স্বামিজী 
নিজেই বেন কেমন থতমত cha গেলেন। চিঠিতে 
স্বারিভী এই ধন্থসভাকে “একটা বিরাট ব্যাপার" বলেছেন | 
কি ব্যাপার! বিরাটকে বরণ করে নিতে গেলে ম'যোজনা 
আপনিই বিরাট হয়ে আসে। ১৮৯৩-এর সেই প্রচারক্লি্ট 
সত্যবিচ্যত বন্মপরচারের যুগে বে মহাপরুঘ পৃথিবীর 
লোককে Tat দৰ্শন করাবেন তার MIENTE 
বিরাট হবে না তো হবে কি! 

বহুপবিক্ৰমার পর দেখা দিল ১৮৯৩-এর ১১ই সেপ্টে 
খবরের সেই চরম যহত | সকাল দশটার সময় ধশ্ব্হাসভার 
ste সুরু হল । পৃথিবীর একশ' বিশ কোটি নরনারীর 
প্রতিনিধি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন । ছ-সাত 
হাজার বিদক্ধক্রনের এই বিচিত্র সমাবেশ বন্মনভাকে এক 
অপরূপ গান্ধীর্য্য দান করেছে । সভার হৃদয় নথিত করে 
সুরু হল প্রার্থনা । সুরু হল বশ্বান্রা্গীদের লত্য- 
ব্যাখ্যান। সভার মাঝখানে বসে আছেন সিংহাসনে 
কাডিনাল গ্রিবন্স, ভার আশে পাশে প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর 
কত পগ্ডিত। ক্যাথলিক এল-_ প্রোটেষ্ট্যান্ট এল; 
বৌদ্ধ এল-ব্বাহ্ম এল, আর9 কত এলেন! যে ধার ধৰ্ম্মের 
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মহিমা কীর্তন করলেন। কিন্তু এর মাঝে গেকুয়| উষ্ীষধারী 
এই য্বক প্রাচ্য-সমুযাসীকে সবাই একবার করে 
দেখে নিচ্ছিলেন। এ প্রশস্ত, আয়ত আখিতে 
যে উজ্জ্বলতা, তার aha কখন ঝরবে এই সভার উপর | 
স্বামিজীর কিন্তু অন্য অবস্থা । সভাপতি অলেকবার 
তাকে আহ্বান জানালেন । স্বানিজী প্রত্যাখ্যান করলেন ৷ 
কি জানি মনের মাঝে যেন সাড়া পাচ্ছিলেন না উনি। 
সভাপতি হয়ত ভাবলেন এই সভার বক্তৃতা করবার সহজাত 
সাহস এই যুবকের মাঝে আশা করাই বৃধা। সত্যিই 
ত্রিশ বৎসরের এই যুবকের, পক্ষে বিশ্ববিখ্যাত সমস্ত 
সহাপগ্ডিতির সামনে বক্তৃতা করবার সাহস পাশ্চাত্যের 
অনেক পণ্ডিতই আশা করতে পারেননি । বেদাস্তের 
সাধনায় মাদের সনের পরিবিতে বিশুজ্ঞানের ছোয়াচনাত্র 
লাগেনি, তাদের পক্ষে সত্যিই এটা আশা করা কঠিন | 
দিবসের আলোক যখন স্তিমিত হয়ে এল, 
সভাপতি তখন শেষবারের মত এই তরুণ সনুযাসীকে বক্তৃতা 
দেবার জন্য আহ্বান জাঁনালেন। ধীরে ধীরে সভার 
মাঝখানে এগিয়ে গেলেন সন্যাসী | তখন অপরাহের 
CRI পাখার! তাদের গুহে ফিরে যেতে ব্যস্থ। সভার 
লোকজন কিরে যাবেন ata fe, ঠিক এমনি সময়ে, 
ভারতের সেই তরুণ সন্যাসী বাগৃদের্বাকেস্দরণ করে সভার 
জনগণের উদ্দেশে বাণী উচ্চারণ করলেন-__-:59151675 
and Brothers of America!” তরুণ সন্যাসীর 
এই বাণী তড়িতের মত উন্মনা জনগণকে উচ্ছুসিত করে 
CTT) কই এমন করে কেউ তো ডাকেনি আমাদের! 
ভাই আর বোনের সত এমন কাছের করে কেউ তে! আমাদের 
সত্য কথা শোনাতে চায়নি! কে এ সন্যাসী। সন্যাসীর 
পরিচয় পাওয়। বাক ata না যাঁক- বিজয়ের সেই চরম 
মুহূর্তে অভিনন্পনের উপচার আসে করতালির দাধ্যমে | ৷ 
থামতে চায় না আনন্দের প্রকাশ । বিশ্বের মানুষ যে 
আজ এক হয়েগেছে । এই গৈরিক সনুযাসীর কাছ থেকে 
কেমন করে প্রকাশিত হল মানুবের শাশ্বত বাণী 
কে জানে। কিন্ত সেদিন সেই মহন্তে প্রথন সম্তাষণের 
সে উচ্ছ্বাস থামতে দেরী হয়েছিল অনেক | 
* * ¥ 
এরপরে অনেকদিন কেটে গেল। সেই কবে যে 
সুরেনবাবর বাড়ীতে গান গাওয়া হয়েছিল “মন চল 


আশম 


নিজ নিকেতনে”--সেদিন থেকেই তো এই যাত্রা yF | 
ঠাকুরের সঙ্গে সেই তে! প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর কত 
কাল করা হল। চিকাগোয় বক্তৃতা, রাযকৃষ্ণ feta 
প্রতিষ্ঠা, দেশের লোকের সেবা-- কত কি কাছ করা হল। 
গাকুরই তা একদিন কেঁদে বলেছিলেন মার কাছে-- 
মা, ওর ভেতর একটু, মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা 
কোন কাজ হবে না|” নরেন্্রনাথ ছিলেন আগুনের 
মত। অনেক সময় আবার ঠাকর তাকে 'জ্ঞানযোগের 
খাপখোল। তলোয়ার"ও বলতেন। এমনি সহজাত 
সন্যাসীকে দিয়ে কাজ করাতে হলে তাঁর মনে একটু 
মায়ার সঞ্চার করতে হবে বই কি। মানুষের মায়ায় 
আবদ্ধ না হলে নরোত্তম নরেন্দ্রনাথ ঠাকরের কাজ 
করবেন কেমন করে । কোন একদিন ঠাকর যেন কাকে 


বলেছিলেন যে নরেন্দ্র নাকি সপ্তমিদের একজন । তীর 
নাকি অপার ক্ষমতা তবও একদিন অস্থির করে 


তুলেছিলেন এই নরেন্্রনাথ ঠাকুরকে | একদিন অস্থির 
হয়ে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আচছা, নরেন, 
তুই কি চাস বল তো!” নরেন্দ্রনাথ কিন্ত অদ্ভূত 


ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । যশ চাননি, মান চাননি, অর্থ 
চাননি, প্রতিপত্তিও চাননি । তিনি চেয়েছিলেন 


শুকদেবের মত সমাধিতে ডুবে থাকতে। ঠাকর কিন্ত 


জলে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন নরেনকে বট- 
গাছের মত হতে। আজ বহুদিন পরে স্বামী বিবেকা- 


নন্দকে দেখলে সেই বটগাছের আত্ম বলেই মনে TA | 
কিন্তু “সংসার-বিদেশে” ate মাঝে মাঝেই স্বামিজীর 
যেন নিজেকে বিদেশীর মত মনে হচ্ছে | 

ক্ষীরভবানীর মন্দির দৰ্শন করে ফিরে আসার পর থেকেই 
ষ্ৰানিজীর শরীরের অবস্থার যেন অধঃপতন সুক্ষ হল। 
মন্দিরের ওখান থেকে ফেরবার পরই স্বামিজীকে কেমন 


চিন্তিত দেখ যাচ্ছিল। স্বামিজ্জীর জীবনের এক অতি 
পুণ্য মৃহ্র্তের উদয় হয়েছিল এই মন্দিরে । শেষের দিকে 


স্বাহিজী একলা ক্ষীরভবানীর মন্দিরে গিয়েছিলেন। 
সেখানে রোজ মন্দিরে পূজা অচ্চনা করতেন আর রাতে 
মা'র ধ্যান করতেন! এমনি একদিন মন্দিরে যাবার সময় 
মুসলমান অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে 
বিপ্লবী বিবেকানন্দ ভাব্ছিলেন যে যদি তিনি সে সময় 
মন্দিরে থাকতেন, তা হলে কিছুতেই মন্দির ধ্বংস 





বিবেক-জীবনের ক্ষণদর্পণ 


করতে দিতেন না। ঠিক এমনি সময়, মন্দিরের দেবী 
যেন বলতে alas করলেন, “বিধঙ্বীরা আমার af 
কসুষিত করেছে তাতে তোর কি? তুই আমায় TF 
করছিস, না আমি তোকে রক্ষা করছি ?"" ভারতের 
দিগ্িজরী সন্যাপী we হয়ে রইলেন। সত্যিই 
দৈববাণীর এই শাসন সত্য। পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য 
“ভুমি quran কালী ।” --- 

মৃত্যুর এই অমৃতরূপ যাঁরা অন্তৰ করেছেন পৃথিবীর 
মায়ার বন্ধন তাদের কাছে yt হতে বাধ্য । বিজ্ঞানের 
জড়তার মধ্যে দিয়ে সব সময় এ ACSA প্রমাণ না হলেও 
ভারতের নহার্লীবনের সার নিহিত আছে এই সতোর মধ্যে | 
যহাজীবন স্বানী বিবেকানন্দের জীবনও এই সত্যের 
অপলাপ নয়। ১৯০২ সালের ১লা JRI নহা- 
প্রস্থানের তিনদিন আগে বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে তিনি 
হঠাৎ একজনকে বললেন, “আনর দেহ গেলে এখানে 
সংকার করবি।'' অবরনাথ থেকে ফিরে এসে স্বামিলী 
হাসতে হাসতে হঠাৎ বলেছিলেন, “বাবা অনবুনাথ আনায় 
দয়া করে ইচ্ছেযৃত্যু বরদান করেছেন ।” স্বামিজীর 
এই কথা৷ স্তনে সবায়ের কেমন যেন মনে হল। ঠাকুর 
তো বলেছিলেন, “ও যখন নিদেকে জানতে পারবে, 
তখনই দেহত্যাগ করবে!" তবে কি সেই মহামুহ্র্ত ঘনিয়ে 
এল? সত্যই ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই সেই পরম 
মূহ্ত্তকে নিয়ে এল। সন্ধের আগে স্বামিজী সকলের 
কুশলাদি জানলেন। তারপর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা "বেজে 
উঠুলে তিনি নিজের ধরে গঙ্গার দিকে মূখ করে বসে 


mm = 
na" 


ড৩ 


জপ করতে লাগলেন। তারপর আটটার সনয় চারিদিকের 
জানলা খুলে দিয়ে স্বামিজী জপ করতে করতে মেঝেতে 
সুয়ে রইলেন। রাত্রি ahi বেছে ১০ মিনিটে স্বামিজী 
মহাধানে তার সেই বহু আকাংক্ষিত “শুকদেবের সমাধি 
'ও শান্তি" লাভ করলেন। শিষ্যকে দ্রব্দ করবার জন্য 
ঠাকুর চাবি দিয়ে রেপেছিলেন। শুকদেবের এই সাধনার 
ধন। ate বহুদিন পর এক পুণানৃহূর্তে, তিনি তার 
শেষ শিষ্যকে সেই শে[ষ্ট বন দান করলেন | --- 

বিবেকানন্দের জীবনের প্রতিটি মূহ্ত্ত ই যেন এক অপার 
বিস্ময় দিয়ে খচিত! মানুষের স্থূল বৃদ্ধি সব সময় এর 
সরল ব্যাখ্যা করতে না পেরে অবাক হয়ে যায । ভাবে 
মানবের জীবনে এই অপুৰ ক্ষমতা সম্ভব কেমন করে। 
তখন, মনে হয় ভারতের যুগ বগ সঞ্চিত বেদাস্তের সাধনাধন 
নিয়ে যে মহামন জন্মগ্রহণ করেছে ১২৬৯ সালে 
শিমলিয়ার এক নানবজীবনের মাঝে সেই নহাজীবনই 
ca আমাদের স্বামিভজী- আমাদের বিবেকানন্দ । তার 
জীবনের প্রতিটি ice আছে ভারতের এক একটি 
যুগের সাধনার সুফল আর নতুন এক যুগের দিশ!। 
আছকের এই পৃণ্যদিনে মহাজীবনের কয়েকটি ন্‌ হৃত্ত কেও 
যদি যুক্তি দিয়ে আর তক্তি দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে আর 
বিজ্ঞান দিয়ে, গ্রহণ করতে পারি, তবে বহু ব্গের 
সাধনার ফল আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হতে 
পারবে । আমরাও গাইতে পারব, “মন চল fre 
নিকেতনে, সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন 
অকারণে ||" 





বিবেকানন্দ ও রেনেশণ-খদ্ধ জাতীর চেতনা 
শ্রী অমিত ব্লায়--শিক্ষক, বহুমূখী বিদ্যালয় 


আজ থেকে একশ বছর আগে প্রাচা পৃথিবী যখন নতুন 
আলোর উদ্ভালে বাল নন করে উঠল তখন সবেমাত্র তার ঘুম 
তেঙ্গেছে। বাংলাদেশে তখন নেনেশরি মহালগু । জাতি 
জাগছে, জাগ্রত জীবনচেতনায় একটা অকথিত বাণী 
সুর ভূলছে, সবাজ ও সাহিত্য উদ্বোধিত হচ্ছে ৷ বাঙালী 
জীবনমানসের সেই আযস্তজাগরণের যুগে, রেনেশী-বাহিত 
নতুন জীবন-চেতলার মহালপ্রেই স্বামী বিবেকানন্দের অন্ত 


ময় আবির্ভাব। তারপর পৃথিবী একশ বছরের পথ 
পরিক্রমা করে এসেছে | আজ আমরা স্মরণ করছি সেই 


মহৎ আবিভাঁবকে, বা বুগের সৌভাগো, জাতির সৌভাগ্য 
Fes ঘটে থাকে। 

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশে গঠনতহ্বের বগ | রেনেশার 
উষালগ্ে ate রামমোহন নবজাগুরণের যে বীজ বপন 
করেছিলেন, শতাব্দীর শেঘা :শে বিবেকানন্দের সত্ব পরি- 
চর্যায় সেই বীজই অঞ্চকরিত হয়ে মহীরুহের জপ ধারণ 
করেছিল । বাংলাদেশে রেনেশার উন্গাভা রামমোহনই 
বাঙালীকে পথ eta করেছিলেন- জাতীয় চেতনায় 
এনেছিলেন একটা বিদ্রোহের বহিশিখা । রামমোহন 
বঝেছিলেন যে জাতির জীবনযাত্রার মৰো যে কুসংস্কার, 
যে আবর্জনা জমেছে তাকে নূর করতে না পারলে জাতীয় 
জাগরণ অণস্তব | মবাগে জাতিকে আত্মস্থ করতে হবে, 
তাকে aera বাহিরে বলিষ্ঠ করতে হবে। তাই দেখা 
যায় রাবমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ধূগন্ধরেরা 
দেশের ও জাতির মৰো প্রাচীন, জীর্ণ কসংস্কারাচ্ছণু 
জীবনষাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়েছেন । বাংলাদেশের 
এই নবঙ্গাগরণের উৎস অনুসরণ করলেই BIN আবিহকার 
করতে পারবো বিবেকানন্দের ofa ভূমিকাটি। 

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর আত্মজাগরণের at) 
প্রথমতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গাধাত এবং হিতীরতঃ 
জীবন্ত জাতির গতিশীলতা__এই উভয় ধারাই বাঙালী 
জীবনে এক চাঞ্চল্যের চিহ্ন একে দিয়েছিল। কিন্ত 


এই গতিচঞ্চলত৷ যে সবাংশেই জাতির অনুকূলে ছিল এমন 
নয়। শিক্ষা দীক্ষা এবং নানমিক গঠনের ক্ষেত্রে যে 
একটা সৌসাদৃশোর অভাব ছিল একথা বলাই বাহুল্য | 
একদিকে জাতির একটা বিরাট অংশ দীর্ঘকাল-লালিত 
সংস্কারের এবং অন্ধ বিশ্বাসের বর্ষে আক্বরক্ষায় বাস্ত। 
অপরদিকে Astar শিক্ষায় শিক্ষিত, দেশীয় সংস্কৃতি 
সচেতন, প্রাণশক্তির স্বাভাবিক টা প্রাগ্রসর টি 
বাঙালী কয়েকজন সামাজিক বিবৰ্তন, ধৰ্মীয় সংস্কার 
প্রভৃতি সবদিকেই যে জাতীয় চাঞ্চল্য উনবিংশ শতাব্দীকে 
বহুৰা frogs করেছিল. শতাব্দীর শেঘা :শে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের COMA প্রাণ এবং প্রবন্ধ বিবেকের স্পর্শে একটি মাত্র 
ধারায় তা সংহত হয়েছে। বিবেকানন্দের প্রতিটি বাণীই 
উনবিংশ শতাব্দীর মিলিত ধারার আদশে আদৰ্শায়িত। 
বাঙালী জীবনের বেনেশাপৰে স্বামী বিবেকানন্দের এই 
শ্রতিহালিক ভূষিকা্টি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় | 

বহুৰা বিভক্ত উনবিংশ শতাব্দী যে বিবেকানন্দের মধ্যে 
সংহত হয়েছিল তার পিছনে আছে “flattered প্রত্যক্ষ 
প্রভাব! ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রানকুষ্দেবের পবিত্র 'আবি- 
ভাব এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের 
উপর তাঁর চুম্বক-প্রভাব--এই এতিহাসিক ঘটনাটি এখানে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ রামক্ষ্ণদেবের অভ্াদয়ের 
মঞ্কবা ছিল একট। যুখবর্ষে র সমন্বয় এবং বিকাশ । একটি 
নিরক্ষর গ্রাম্য যান্মণের মধ্যে যে অত্যাশ্চষ অব্যাস্ববোধ 
এবং বিশ্বের যাবতীয় বিরোধী ধর্ম নত এবং সাধনায় সমনুয় 
সাধিত হল সেই অত্যাশ্চর্য ও অভুতপূৰ্ব ঘটনার মধ্য দিয়েই 
যেন আন্জাগরণের উচ্ট্সিত আলো ভারতের এতদিনের 
Atas তমসাকে দূর করে দিতে সচেষ্ট হল। আর 
যূগাবতার রালকৃষের এই সমনূয়ী ধারাই উপযুক্ত ক্ষেত্রের 
সন্ধান পেল যৃগন্ধর বিবেকানন্দের মধ্যে | বীজ-বপন হতে 
দেরী হল Tt আর তারই অনুতময় ফল লাভ করল 
ভারতবধ, বিবেকানন্দের বিচছুরণের মধ্যে দিয়ে । কারণ 
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বিবেকানন্দ ও arrh-as জাতীয় চেতনা 


তিনিই হলেন সমনৃষের স্বারা আদর্শারিভ রামকৃষ্ণ বগের 
প্রথন এবং সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিকাশ। 

আমাদের নবছাগরণের আকাশে cenon নধো 
দিয়ে যে সলনৃয়ের স্বর্ণসূর্য উদিত হল এই হচ্ছে তা 
গৌরবময় ভূমিকা (Preface): aaga সমবুমী 
করে লিয়ে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে নেমে এলেন বিবেকানন্দ | 
ot জীবনের ধারা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবে 
দেশে মান্ঘ তৈরীর জন্যে বিশ্বীগিরি করেছেন তিনি সানা 
জীবন। তিনি বুঝেছিলেন যে বাক্তির বাক্তিত্বের বিকাশের 
ওপর নির্ভর করছে সমাজ 9 জাতির সবৈব উনৃতি। 
wt?—‘Man-making is my mission’—a? হল 
বিবেকানন্দের স-মহিনোল্ছুল আলোকস্তস্তের ভূমিকা | 
তাই দেখ। যাবে সর্বদ। তিনি জাতির সমালোচনা করেছেন, 
তার দোষক্রটি ৰৰ্বলতাগুলিকে তীক্ষ সংকেতে সংকেতিত 
করেছেন__তার সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত জীবনধারাকে ত্যাগ 
করে কিভাবে আদশের অমৃতময়তায় বিচরণ করা ata 
তার পথ নিৰ্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের এতিহানয় 
অতীত সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বিবেকানন্দ | 
ভারতের অতীত গৌরব--তার স্বাতস্্যয তার 
বৈশিষ্ট্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্ত পরানুকরণপ্রিয়, 
args জাতি সে সম্বন্ধে সম্পূণ অচেতন। তাই 
দেখা যায় বিবেকানন্দ তীর জ্ঞানের দীপ্তি দিয়ে, মনীষার 
উদ্ভাল দিয়ে, আত্মবিস্মৃত জাতির বিশ্বাসোপযোগী*্করে 
ভারতবর্ষের সেই অতীত-ইতিহ্যকে তাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন, যাতে করে আয়বিশ্মৃত জাতি আপন অতীত 
গৌরবের কথা fos করে আত্মাতিমূৰী হতে পারে, স্বীয় 
সত্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারে। 

শুধুমাত্র অতীত-ব্ৰতিহ্যে সচেতন করেই তিনি ক্ষান্ত 
হননি। 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ধর্মের পথই ভারতের একমাত্র 
পথ। পাশ্চাতা শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে ভারতবর্ষ যতই 
প্রতাবিত হোক, তাদের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের 
রয়েছে মলগত পার্থ ক্য। পশ্চিমের ধর্ম হল ভোগের ধর্ম, 
কিন্ত ভারতবর্ষ চিরদিন ত্যাগকেই আদশ বলে অনুসরণ 
করে এসেছে। পশ্চিম দৈহিক বলে বিশ্বাসী, ভারত- 
বর্ষের বল অধ্যাত্মিকতায়। তিনি নিঘ্বিধার বলেছেন 
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Aaa? সাতিকে তিনি পথপ্রদশ ন করেছেন,__. 


৬৫ 


ভারভবধের সাধনার পথই হল ভারতবাসীব আত্মিক 
উন্নতির একমাত্র পথ--আর তার মধ্যেই ররেছে জাতীয় 
চেতনার মুল Te) তাই তাঁকে উদাক-গন্থীর কণ্ঠে 
বলতে শুনি-- 

atestas অথবা রাজনৈতিক কোন মতবাদের 
আলোড়ন ভুলিবার পূবে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যার দেশ 
ভাসাইয়া whe’ 

কিন্তু আধ্যাত্তিকতাকে যেন আমলা ভাবে বিভোর হরে 
থাকা বলে ভুল না করি। আস্তিক শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে দৈহিক বশিষ্ঠতার বে'বিশেষ প্রয়োজন একথা তিনি 
সর্বদা বলেছেন। কারণ দৈহিক বলিষ্ঠতাঁকে বাদ দিয়ে 
utes afta লাভ একপ্রকার অসম্ব । আর তার 
জন্য তিনি উপনিষদের সভ্যগুলিকে বাস্তবজনীবনে পতি 
ফলিত করতে বলেছেন। শক্তি একমাত্র শক্তিই 
আমাদের প্রয়োজন ; শক্তিরই সুবিশাল আকর আলাদের 
উপনিষদসহূহ ৷’ আর এই উপনিষদের বন্তবাই হল 
দেহ, নন ও আস্ত্রার স্বাধীনতা | তাই বিবেকানন্দ উপ- 
নিষদকেই আনাদের পরম আশবয়ন্রপে ঘোষণা করেছেন। 


কারণ তার মতে ''--- দেহ, মন এবং জীবাত্বার 
সামগ্রিক বন্ধনহুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিঘদের মূল 


qai কিন্ত amta আত্মার স্বাধীনতাই নয় 
বিবেকানন্দ ভারতের স্বাধীনতা-বন্ত্রেরও প্রথম উদগাতা 
বললে অত্যুক্তি হয় না। উনিশ শতকীয় রেনেশার 
Sacs রাবমোহন বিদ্যাসাগর গ্রভৃতিন্র প্রচেষ্টায় সমাজ- 
সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হলেও 
wae বৃটিশ সাম্রাক্যবাদের অবসান করে স্বাধীনতার 
সূর্যাকাংক্ষা বিশেষ ধ্বনিত হয়নি । অবশ্য তা আশাও করা 
যায় না। কারণ নব-্রাগরণের উদ্ধালগ্েই মধ্য গণনের 
সূর্য দীপ্তি আশ৷ করা অন্যায়। তাই সেই গঠনতস্ত্ৰ-য্গের 
প্রারভ্তে রামমোহন প্রভৃতির কণ্ঠে স্বাধীনতার সুর প্রতাক্ষ- 
ভাবে ধ্বনিত হয়নি__যদিও রেনেশা-প্রসৃত জীবনচধার 
মধ্যে দিয়ে বন্ধনবুক্তির একটা প্রস্তুতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল | 

বিবেকানন্দ সেই স্বাধীনতার কথাই স্পষ্ট করে বললেন। 
বললেন-_-076600175 freedom is the song of 
my soul’ —ife হল নাম্বার সঙ্গীত অথাৎ মুক্তি বা 
স্বাধীনতা হল বীরের wats অধিকার | স্বামিজীর 
হৃদয়ের উৎস হতে যেদিন দেশবাসী এই নতুন স্বাধীনতার 





bb 


সঙ্গীত শুনলো সেদিন তারা বাধন ছেঁড়ার আগ্রহে উন্নত 
হয়ে উঠেছিল | 

উনিশ শতকের প্রস্বতিপর্ব পার হয়ে এলে পতাক্ষতাবে 
স্বাধীনতার উদাত্ত-গন্ত্রীর মন্ত্র যখন ধকনিত হল তখন বাংলা- 
নেতাছশি সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে “উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষদিকে. এবং বিংশ শতাব্দীর otas 
স্বাধীনতার আদর্শের আভাষ রামক্ষ্ণ'বিবেকানন্দের মধ্যে 
পাওয়া যায়।'' 

আগেই বলেছি যে এই আদৰ্শ আভাষিত হয়েছিল রাম- 
কৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধ্র-সমন্বয়ের মধ্যে | আর তীর. 
এই জীবনসাধনাটিকেই বিবেকানন্দ জীবনের মূলমহ্ হিসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন এবং তা ভারতবধষে সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
না জীবনব্যাপী aoe ছিলেন । আর ভারতবষের 
মত বহু বর্ম এবং সম্পদায়ে বিভক্ত সুবিশাল দেশে সমন্বয়ের 
One গড়ে a উঠলে জাতীয় তাবোধ ও একায়তাবোধ জাগ্রত 
হওয়া কখনই সম্ভব হত না| বিবেকানন্দের বন্রনিধোষ 
কণ্ঠে জাতির উদ্দেশে সেই সমনুয়ের আহ্বান-বাণীই 


“--» মূল একোর দিকে লক্ষ রাখিয়া নিজেদের 
এবং জাতির কল্যাণের জন্য পরস্পরের সব বিধ মতভেদ 
আসিয়াছে 1” 

বিবেকানন্দ বঝেছিলেন যে দেশে স্বাধীনতা আনতে 
গেলে সর্বাগ্রে জাতিকে তার জলা প্রস্তুত হতে TA | 
তাই আত্মিক ও দৈহিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন 
জাতীয় একোর প্রতিষ্ঠা | সেই atta আস্বোনতি এবং 
এক্যের মাধ)মে যে স্বাধীনতা আসবেই একথা বিবেকানন্দই 
সর্বপ্রথম জাতির মধ্যে বদ্ধমূল করে দিলেন | 
অনেকে জানেন | তাই আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে 
যিনি বলতে পেরেছিলেন-_“রাজ্নৈতিক দিক দিয়ে আমি 
সমাজতস্বের অনুগাষী”--তীকে আমরা কেবল ধর্মপ্রচারের 
সন্যাসী এবং অধাজ্মজগতের সাধকরূপেই দেখে এসেছি। 
কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ বিবেকানন্দের নবমূল্যায়নের 
সময় এসেছে । কারণ আজ যে স্বাধীনতাকে আমর! 
আত্মার অঙ্গীভূত বলে জেনেছি, বিবেকানন্দ হলেন সেই 
মন্ত্রের প্রথম Bethel সেই নতুন ভাবনার ভগীরথ। 


ধ্বনিত হয়েছে । তিনি হাতির উদ্দেশে বলেছেন 











চিকাগো ধর্মসভায় বক্ততারত স্বামী বিবেকানন্দ 





l কবিতা- 


জগদীজদ্র নৰেন্দ্ৰ 
গী, কা, চ 


শেষের প্রহরও শেষ: উতবশ্বাস যামিনী অতিক্ৰান্ত 
প্রভাতের শুল্রলেখা তাতিল অর্থরের পূর্ব প্রান্ত। 
এতকাল শৈবালে বিচরণ--হৃদয়ে অশান্ত সংশয় 

Catt সত্য, ধর্ম কিবা: Fa মন নিরুত্তর রয় | 

পণ্যের কল্যাণম্পর্শ কোথা৷ দিয়ে ঘাট’ গেল আচম্বিতে 
অন্ধ মোহবন্ধন নিষেষে ছিনু হল- ধৈর্য নামে HBTS | 
দৃখহরণের ভয়নাশনের জরামোচনের দেহ দীক্ষা 

আজি অসৃয়া-ছেষের বিনিময়ে দাও চির-প্রেমাংশু ভিক্ষা ! 


অনরার বার্তাবহ হে নাবিক তব জীবন সমৰ্পণ 

apa জ্যোতিৰ্টিকা যার ভালে তার কাছে তুচ্ছ স্বার্থ ধন। 
যা কিছু অন্ত আজি সব ত্যজি’ লহ অনৃতের OTE 
দেবালয়ে কোথা৷ শিব  জীববৃকে শিবালয়--নব সেবাতন্ত্র। 
ওঠো ওঠো, ভাঙে সুপ্তি: নিধোষে ভবিল বিশ্বকেন্ত্ 
নমি রামক্ষ্-মানস-নন্দন, জগদীন্দর নরেস্র ! 


কুস্ুমাঞ্জলি ॥ 


বি্‌বেকানন্দ_একটি নাম = 
অ, কু, রা 


আবতিত এ পৃথিবী নিয়তির rea চাকায়, 

ইতিহাস ap ম্নান--জড়দেহ অর্ধীনতা-পাশ, 

মানঘের চেতনাকে চেকে দিল ক্লীবন্ধের অনিদ্ৰ আকাশ | 

qa হয়েছে মক, পৃধিবীর ঘাসে ঘাসে 

হিংসার উন্মত্ত স্বরূপ দৈবিক চাঞ্চল্যে AAA, 

ACSA কপাণ তব কোথা Ste হে অবিনশ্বর | 

বঞ্জের নিষোষে তার অমেয় আগুন দিক চেলে ; 

শতাব্দী অশান্ত হোক কনিষ্ঠ প্রাণের প্রাবল্যে। 

পৃণ্যশ্লোক ধাষিদের দেশে 

অন্ত পথিক এক অনর্তের দিয়েছে সন্ধান । 

স্বাধীনতা প্রতিটি জীবের প্রাণ, আস্তার সঙ্গীত, 

প্রাণের প্রদীপ্ত প্রকাশ করেছে অয়ান | 

হৃদয়ে হৃদয়ে আজ সত্যের প্রদ্দীপখানি নির্বাপিত। 

তৰু হে যুগের আচায়, হতাশার অন্ধকারে আলোর আশেষ 

আও রয়েছে দীপ্ত একটি নাহের নাবিক 

পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে সত্যের 
প্রতীক | 


ক el, পশি _— 


৬৮ 


হে রুদ্ধ অগ্নিদীপ্ত 
শ্রীঁদিলীপকুমার দে 


বহুমূৰী বিদ্যালয় : একাদশ শ্রেণী (কলা বিভাগ) 
Ba নীহারিকাপূপ্ডে তুমি এক দীপ্ত বহ্নিশিষা, 
সীশ্রাহীল ব্যপ্রির মহাপ্রাণে 

সঞ্চারিলে অনন্তের. জ্যোভি:স্পশ । 

প্রেমের অতল অসীম অনিবচলীয় এক অব্যক্ত 
মানবপংগীত ব্যক্ত করেছিলে সম্তারিয়া 
পশ্চিমের মহাসিন্ধ । মৃত্যুর ধ্ৰনিকা অপসারিত করে-- 
তুষি, হে অম্তের নিহ্কলঙ্ক অগ্রদূত, _ 

A বাহু তুলে জাগায়েছ জাতির চেতনা | 
মৃত্যুরে করেছ আলিঙ্গন, faceta দিয়াছ 
নিরাসক্ত আকাংক্ষা, ধ্যানাতীত প্রেমের 

অনন্ত আশীবাদ | হে ey, হে অগিদীপ্ত-- 
মহাযোগীশুর, ভৈরব বাগিণীতে 

জালায়েছ শতদীপ তোমার বশ্রসম 

অগ্রিদীপ্ত শাণিত বাণীর a । 

Maps অল্রান্ত ইংগিতে”-ফুকারিরা। 

অতী:র teats, জাগায়েছ জাতির চেতন৷ | 
শতাব্দীর কাল তেদি, হে ঘি, আজ শতবর্ষ পরে, 
মহাজ্যোতি: বিচ্ছুরিছ উভয় গোলাধের 

শান্ত স্থির শিখর প্রদেশে | 

আমাদের বিনয় প্ৰণতি গ্রহণ কর, সন্যাসী! 





বিশ্ব conta ভুলিবে না 

জীপীষূষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বহুমুখী বিদ্যালয় : দশম শ্রেণী 

তোমার পায়ে নোয়াই ath, আজকে শতবার-- 
‘নবাভারত’-জন্যদাতা দেশের কণধার | 

কীতি তোমার বিশ্ব-মানব-চিত্ত করেছে জয় 
তোমার ধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঘটাল সমন্বয় । 

তুষিই দিয়েছ বিশ্বের কাছে ভারতের পরিচয়, 

বলেছ বিশ্বে, জ্ঞান-দর্শনে এ ভারত ছোট নয়। 

তুমিই তেঙেছ ata যুগের অন্ধ সংস্কার 

চাষা, তাঁতী, জোলা আমাদেরই জাতি : বলেছ বারংবার | 
দিনের রক্তে বারা গড়েছিল ইমারত ফনবন- 

হৃদয় তোমার করেনি কখনও তাদের সমথন | 

যারা রেখেছিল সোনার দেউলে বিশ্বের বিধাতায় 
তাদের বলেছ : আসে না দেবতা বিত্তের আঙিনায় | 
দেবতারে যদি পেতে চাও তবে মানুষেরে ভালবাসো 
সংস্কারের বেড়া Stre আর ভেদাভেদনবোধ atch | 
তোমার সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল দেশের তরুণদল, . 
দূরের আকাশে পূর্ণ তপন আলে! দেবে যতদিন 

হে মহাপুরুষ! বিশ্ব তোমায় ভুলিবে ন৷ ততদিন। 


ACW মাকে ইন্দ্ৰ তুমি 


নও তো শুধু তাই 


AAT ভট্টাচার্য 


শিক্ষক, উচ্চ বৃনিয়াদী বিদ্যালয় 


নরের মাঝে ইন্দ্ৰ তুমি 

নও তো শুধু তাই ৷৷ 
সপ্ত-থাষির একটি তুনি, 
ঠাকুর তোমার কপোল চুমি’ 
চিনিয়ে দিলেন বিশ্বকে । 
প্রেমের Ara নিঃস্বকে 


ভরিয়ে দিলে, তরিয়ে দিলে; 


আমরা ute সবাই মিলে 
তোমার পানে সারাক্ষণ 

অবাক হয়ে চাই। 
কেশন করে পেলাম তোমায় 
স্বার্ময় এ TST দেশে, 
হিংস! লিয়ে যত্ত যখন 
বন্ধ এলে FRE হেসে ৷ 
বিরাট শহর চিকাগো 
শিহরায় দীপ-শিখা গো 
শ্বীয্খের এ বিবেক-বাণী 
আবার তুমি দাওগো আনি। 
উদ্দেশ হোক বিশ্বপিতা, 

সবকে কর ভাই। 
নবের মাঝে ইন্দ্র তুমি 

নও তো SF তাই ৷৷ 








— 20550 তত-"_"" 


স্মরতেণ 
শরজয়দেব নন্দী 
বহুমূৰী বিদ্যালয় : দশম শ্ৰেণী (কলা বিভাগ) 


আগে পিছে স্বজিয়াছি যত বিশেষণ 
দিতে গেছি, কিছুতেই খুশী নয় মন। 
বিরাট আগ্নেয়গিরি, তার প্রাণ-প্রত্যয় 
অনুভূতির প্রকোর্ঠে বন্দী কি হয়? 
ধর্ষের সাগর তুমি, প্রভূত বিস্ময় 
বিচিত্র act নাম আছে ভাস্বর | 
বিশ্বীবনের মাঝে দীপখানি CRA 
কব্ষোগে জ্ঞানযোগে কাজ করে গেলে | 
ক্রল্মদিনে ভাবি আমি বিস্ময়ে তাই-- 
এই তেজ পৌরুঘ পেলে কোন্‌ ঠাই? 
সংসারে সুপ্ত মোরা নেতিয়ে পড়ি তাই 
দীপ্ত করো £ ভাবতে দাও তোমার প্রেরণাই ॥ 


প্রণাম 
শ্রীগোপালচন্দ্র বাগল 


নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় : পঞ্চম শ্বেণী 


হে বীর চির স্বামিজী 
তোমায় ভালবাসা | 
ভারত তোমার ধন সাধনার 
তুষি যে দূত BATS | 
TÄTA তোলার জ্ঞান 
তোলার মধুর বাণী 

পেয়ে ভারত জ্ঞানী ৷ 
ভারত প্রণাম Wats | 


৩৯ 





সারথি বিবেকানন্দ 
জ্রীগঙ্গাথর গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী : নিয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


(>) 


শুনি বটে, সত্য বনি’ না হয় প্ৰত্যয়। 
কোথায় সন্যাস-বৃত? affen লাগি'-- 
নীরবে নিভৃতে একা রহনি তো জাগি'! 
ATT তো ধ্যানমগ্ন, মায়ার বন্ধন 
ছিন্ন করে কারো তরে না করি' ক্রন্দন । 
তুমি তো কৃপায় অন্ধ, আত্তবজনে হেরি’ 

চঞ্চল ব্যাকুল হলে অনুহীনে স্মরি' | 


(২) (৩) 


দ্বাপরে দেখেছি কৃষ্ণে কুৰুক্ষেত্ৰ মাঝে তুমিও সারথি সেই, সন্ন্যাসী তো নও, 
অজ্ঞুনের রখোপরি সারখির সাজে । সারখ্য-্ীবন তব, অবিচল রও। 
অধর্দ্বের বিন্ধ্যাচল, পাপ-হিমালয়-_ TPH তোমার রখ, ভক্তি-শ্রদ্ধা! হয়, 
এদেশের বক্ষ হতে করেছিল ক্ষয় | হৈ বিশ্বাস-উদ্যমচক্ৰ ঘোরে দেশময় | 
রাখিতে ব্বের মান, মানবেরে সুখে” বিচার অঙ্কুশ তব, জ্ঞান হয় গতি, 
কৰ্ম্বের সমুদ্রে ঝাপ দিল হাসি মুখে | রামকৃষ্ণ চির্সাণী 4a সে সংহতি | 
সারধির আবরণে সেই কৰ্ম্মৰীর অশিক্ষা প্রবল বাধা, কৃশিক্ষা প্রাচীর, 
অধন্মেরে বিসজ্জিল, সত্য হল স্থির | টি STS রথচক্র তব Fo নহে স্থির । 


(8) 


তাতি-জোলা-মুচি-চাষা, উপেক্ষিত বারা — 
তোমার দরদী প্রাণে জাগাইল সাড়া । 


বন্দিতে বাজাই প্রাণে প্রণামের সুর I 








অমরজীবন-পঞ্জী 


১৮৬৩--১২ই জানুয়ারী : 
কলিকাতার সিহুলিয়। পল্লীতে fra বিশ্বনাথ দত্ত ও 
মাত৷ ভুবনেশুনী দেবীর গহে জন্মগ্রহণ | 


১৮৬৯-৭০-সপ্বম বৰ্ষ বয়ঃক্রম : 

শিক্ষালাভাথ মেট্ৰোপলিটান স্কেলে গমন। নেতৃত্ব, 
বন্ধুপ্রীতি, নিৰ্ভীকতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণাবলীর 
অপূৃব্ব বিকাশলা'ত। 


১৮৭৭ : 

পিতার সহিত রায়পুর গমন ও তথায় বিভিন্ন বিষয়ে 
দই বৎসর শিক্ষালাভ। রায়পুর গননকালে পখিনধ্ো 
পব্বতের ফাটল মধান্ব বিশালকায় মধচক্র দৰ্শনে গোশকটে 
পথম তাবাবিষ্টতা | 


১৮৭৯- ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম : 

রায়পর হইতে কলিকাতায় yore) বিশেষ 
অনুমতি লাভ করিয়! এন্ট্রান্স ক্লাসে ofe হইয়। তিন 
বৎসরের পাঠ এক বৎসরে সযাপনাস্তে পথম বিভাগে 
পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। 


১৮৮১ : 

এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীণ | শিনুলিয়া পল্লীর fhaa- 
নাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শূরামক্ষ্ণদেবকে প্রথম 
দৰ্শন ৷ এই সাক্ষাতে শবীরামক্ষ্ণদেব উপলব্ধি করিলেন্ত 
নরেন্্রনাথ সপ্তঘিমগুলের ঘি এবং লোক-কল্যাণ নিমিত্ত 
তাহার আগমন | নৰৱেন্দ্ৰনাথের দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন 
ও নানা বিষয়ে শিক্ষালাত। 


১৮৮৪ হইতে ৮৫ £ 

বি-এ পাঁশ। পিতৃদেবের আকস্মিক পরলোকগবন। 
সংসারে ASA জীবনের আরন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচর ও আত্মসমর্পণ | পাঘাণ প্রতিযায় চৈতন্য- 
afadics দশন। শীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নবেম্দ্ৰনাথকে তক্ত- 
বালকগণের নেতারূপে গঠন ও ভবিষ্যৎ জীবনের মহৎ 


আদশের শিক্ষাদান । শীরাসকৃষের গলরোগ ও কাশীপুর 
বাগানবাটাতে অবস্থান। নৰেন্দ্ৰনাথ প্রভৃতি তক্তবালক- 
গণের একান্তিক সেবা ও “ত্র সঙ্গে ক্রীবনাদশের 
শিক্ষানাভ। 


১৮৮৬- প্রথমভাগ : লি 

ধ্যান ও ভজন দ্বারা ঈশ্ুরলাভের একাস্ত চেষ্টা 'ও 
পরমহংসদেবের কৃপায় নিব্বিকল্প সমাধিলাভ ও 
States শক্তির উপলব্ধি | 

আগষ্ট _কলিকাতার সন্নিকটে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 
শীরামকৃষ্দেবের মহাসমাধি (১৬ই আগস্ট) । শোক- 
733 শিষ্যগণের কাশীপুর উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া 
বরাহনগরে একটি ভূতের বাড়ীতে বাস ও সকলের কঠোর 
তপস্যা আরম্ভ । ইহাই বরাহনগর মঠ। স্বামী প্রেনা- 
নন্দের জন্মস্থান আটপুরে গমন ও ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে 
সকলের সন্যাস গ্রহণের ABSA | 


১৮৮৭ ? 
বরাহনগর AS তপস্যা ও সময় সময় বৈদ্যনাথধাম, 
Pasmem ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ | 


১৮৮৮ ! 
ভাবত পধ্াটন। প্রথম বারাণনী গমন। বানাণসী 


তীধে ব্রেলঙ্্য স্বামী ও ভাস্বরানন্দ স্বামীকে দর্শন । তৎপর 
অযোধ্যা, আগ্রা, বৃন্দাবন (১২ই হইতে ort 
আগষ্ট) হইয়। হাতরাস। হাতরাসের আ্যাসিষ্ট্যাণ্ট 
স্টেশন-মাষ্টার শরৎ চন্দ্ৰ গুপ্তকে শিষ্যরূপে গ্রহণ এবং সঙ্গে 
লইয়া হৃষিকেশ গমন এবং অসুস্থ হইয়া পড়ায় বরাহনগর 
মাঠে PONSA | 


১৮৮৯ 2 

পওছারী বাবার দশন নিমিত্ত প্রথমবার গাজীপুর গমন 
'ও অদৰ্শনঙ্গনিত পরত্যাবন্তুন | পরে বৈদ্যনাথধাম হইয়া 
পুনরায় "কাশীধাম গমন । 





৭২ | atea 


১৮৯০ | 
গাজীপুনে পওহারীবাবার দর্শনলাভত ও তাহার নিকট 
দীক্ষা গ্রহণের অতিলাষ। পরপর কয়েকদিন রাত্রে 
শীরামক্ষ্তদেবের করুণ fs দর্শন করিয়া দীক্ষা লইবার 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ ও বারাণসীতে গমন ! এইসলয় oe 
পবর THAT বসুর দেহ তাঁগে কলিকা তায প্রত্যাবৰ্ত্তন। 
স্বামী অণপ্ডানন্দকে সঙ্গে লইয়া পূনরায় পৰ্ব্যটন মানসে 
afaa ও ভাগলপুর বৈদ্যনাথধাম হইয়া অযোধ্যা গমন 
ও যোহস্ জালকীবর শরুণের সহিত সাক্ষাৎ। নৈনিতাল 
হইয়া বদরিকাশ[মের দিকে ate ও পথে কষ্টভোগ। 
ক্ষংপিপাসায় কাতর স্বামিজীকে শশ। দিয়া ফকির কর্তৃক 
সেবানে বদ্রীসার গৃহে 


প্রাণরক্ষা । আলবোড়া গহন | 
কিয়দিবস বাসাস্তে রুদ্রপয়াথ হইয়া শীনগর । শীবগরে 
বহল Wan ও ধ্যানজপের পর টিহিরি । স্বামী agat- 


নন্দের পীড়ার জনা দেরদ্দূন গমন | পথে স্বামী তুরীয়া- 
নন্দের সহিত মিলন। তিল সপ্তাহ দেরাদনে অবস্থান ও 
অধগ্ডানন্পের চিকিৎসার পর তাহাকে এলাহাবাদে প্রেরণ ও 
হৃষিকেশ গনন। তারপর কনখল ও সাহারানপূর হইয়া 
নীরাট গমন এবং স্বাস্থালাভ। নীরাট গ্রন্থাগার হইতে 
ইংরাজ গ্রন্থকার লাবকের সম্পূর্ণ গ্রশ্থবলী পাঠ। 


১৮৯১ £ 
জানুয়ারী-দিল্লী গমন ও কিছুকাল অবস্থান । 
ফেব্রয়ারী--ব্রাজপূতানার আলোয়ার রাজ্যে AAT I 

বৃত্তিপূজায় অবিশ্বাসী মহারাজ মঙ্গলসিং-এর মতি পরিবর্তন । 

আলোয়ারবাসীদিগের মধ্যে বন্ধভান পুচার, অনেককে 
নগ্রদান, অবশেষে ২৮শে নাচ্চ 'আলোয়ার ত্যাগ | পা 
পোল হইয়া টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শনান্তে 
জয়পুর গমন ও পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ । জয়পুর হইতে 
আজনীচ হইয়। অৰ পৰ্বত গমন ও খেঁতড়ি রাজের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী মন্সী হ্ৰগমোহনের সহিত আলাপ ও খেতড়ি 
মহারাছের সহিত পরিচর ও খেতড়ি রাজ্যে ATT | 
স্বামিজীর atts বাণী ও উপদেশ শুবণে খেতড়ি রাজের 
স্বামিজীর প্রতি অশেষ ভক্তি প্রদর্শন, দীক্ষা গ্রহণ ও সেবা । 
পণ্ডিত নারারণদাসের নিকট পতঞ্ললির নহাভাষ্য পাঠ। 
থেতড়ি রাজ এব" ধনী, দরিদ্র নিব্বিশেষে setts 
বহুবিষয়ে শিক্ষাদান। রাজসভায় রমণীর গীত শবণ 


করিতে অস্বীকার, পরে রাজার অন্‌গোধে গীত শ্রবণে 
মনোভাবের পরিবর্তন ও PAT হইয়াও ভেদজ্ঞানের জনা 
দ:খগ্রকাশ. 

খেতড়ি রাজ্য ত্যাগ করিয়া আঙ্গমীঢ়, জামেদাবাদ 
ওয়াড্‌ ওয়ান হইয়া লিষড়িতে পৌছান। লিমড়িতে 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধৰ্ম্মধ্বজী piema হন্তে বন্দী ও কৌশলে 
লিষড়িরাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া লিলড়িরাজ 
কর্তৃক উদ্ধার । রাজবাটিতে কিছুকাল অবস্থান ও 
ধৰ্ম্মালোচনার tN মহারাজের প্রীতি উৎপাদন । জনাগড় 
যাত্র। 'ও রাজদেওয়ান বাব হরিদাস বিহারীদাসের ভবনে 
আশুয় গ্রহণ ও সকলের মব্যে ধৰ্ম্মতাৰ প্রচার । fagra 
পর্বত দর্শনে তুপ্তিলাভ 'ও orate গমন । প্রভাস, 
সোমনাথ মন্দির, স্যামন্দির, পোরবন্দর দর্শন । পোরবন্দর 
রাজের বাসিতে পণ্ডিত শঙ্কর পাওুরাংএর সহিত বেদের 
অনুবাদ ও তাঁহার প্রতিতা দর্শনে পণ্ডিতঙ্গী FEF 
স্বামিজীকে পাশ্চ'ত্যদেশে যাইবার যুক্তি প্রদান- সেখানেই 
তাহার প্রতিভ'র যোগ্য মধ্যাদা দিবার লোক বর্তমান | 
খারকা, মাওবী, পলিটানা, খাণ্ডোয়। পর্শন। খাণ্ডোয়ার 
উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান ও 
অনেকের সহিত পরিচয় । এখানে চিকাগোতে যাইবার 
জন্য প্রথম মলে মনে NET | 


১৮০৪২ ও i 
জুত্তই__ বোম্বাই শহরে পদাপণ। পূণ৷ atsa 
বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত পরিচয় | বেলগাও যাত্রা, সাব- 
ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাটীতে 
অবস্থান, বহু ধৰ্ম্মালোচন৷ ও উপদেশ প্রদান l 
* ২৭শে অক্টোবর-_বেলগাঁও ত্যাগ করিয়। বাঙ্গালোর 
যাত্ৰ৷ ৷ মহীশুর-রাজার দেওয়ান স্যার কে, শেষাদ্ৰি 
আয়ারের সহিত পরিচয় ও মহীশ্র-রাজের আতিথ্য গ্রহণ | 
কোচিন হইয়। faaea গমন, ব্রিবান্দ্রমে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির সহিত পরিচয় লাভ। বর্লামেশুরের পথে. রামনাদ- 
রাজের সহিত পরিচয় ও স্বামিজীর গুণে বন্ধ হইয়া রামনাদ- 
রাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ। রামেশখুর, মন্দির ও কন্যাকমারী দর্শন, 
ক্মাবরিকা অন্তরীপে ভারতবর্ষের সব্বশেষ শিলাখণ্ডে উপ- 
বেশন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা | পশ্চিম দেশ গমনে 
শীশ্বীঠাকুরের নির্দেশ লাড়। 


পণ্ডিচেৰী হইয়া মাদ্রাজ taal atate বহু বিশিই 
লোকের সহিত পৰিচয় ও চিকাগে৷ ধন্বমহাসভাম যাইবার 
ইচছ। প্রকাশ। তাঁহার প্রতিভায় Ts মাদ্রাদবাসী কৰ্তৃক 
চিকাগে৷ যাইবার জন্য চদা সংগ্রহ সঙ্কল্প নিকপিত না 
হওয়ায় স্বামিক্রীর নিদ্দে শে তাহা দরিদ্রদিশের মধ্যে বণ্টন। 


১৮৯৩ £ 
ফেয্রয়ারী হইতে নে- হায়দ্রাবাদ গমন। মহব্র 
কলেজে ‘আমার পাশ্চাত্য দেশে প্রযনোদ্দেশ্য' বিঘয়ে 
বক্তা | হায়দ্রাবাদের নবাব ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত 
পরিচয় লাভ | 
মাদ্রাজে otara ও আমেরিকা যাত্রার জন্য 
ata অনুনতি ও আশীব্বাদ ats | 


১৮৯৩ : 

৩১শে a— fA, এণ্ড ও কোম্পানির “পেনিনৃস্থলার' 
নানক Batra বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা | 

সমুদ্রপথে কলম্বো, পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং জাপান 
প্রভৃতি স্বান দর্শনান্তে বন্ধবর-এ অবতরণ (১৬ই জুলাই), 
সেখান হইতে ট্রেনে কানাডার মধ্য দিয়া চিকাগোতে 
গন | চিকাগোতে ১২ দিন অবস্থানাস্তর বোষ্টন গমন 
ও মিস্‌ কেট্‌ স্যানবর্ণ নামক এক বৃদ্ধার গৃহে অবস্থান | 
কিছুকাল মিসেস উড্স্-এর গৃহে অবস্থান। এই সময়ে 
নানা স্থানে বক্ত্ত৷ দান। অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট 


পত্র দান ও চিকাশোতে ধঙ্বমহাসভায় যোগদানের "জন্য 
প্রেরণ। চিকাগোতে ধৰ্শ্ববহাসভ৷ কার্যালয়ের ঠিকানা 
হারাইয়া যাওয়ায় অশেষ কষ্টভোগ ও শেষে নিসেস.হেলের 
গৃহে স্বানলাভ। মিসেম্‌ হেলের সহায়তায় মহাসতারু 
কার্যালয়ে গমন ও পরিচয়পত্র দেখাইয়া প্রতিনিবিরূপে 
fates হইয়া প্রাচ্য প্রতিনিখিগণের সহিত একত্র- 
বাসের সুযোগলাভ | 
১৮৯৩ £ 

১১ই সেপ্টেম্বর_ চিকাশোর আর্ট ইনষ্টিটিউট-এ অপরাহু- 
কালে বক্তৃতার জন্য দণ্ডায়মান প্রথন সম্বোধনেই আমে- 
রিকাবাসীর হৃদয় লয় ও সকল ধৰ্ম্মের গন্তব্যস্থান এক--এই 

সত্য পচার। 
৯০ 
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১৯শে, ২০শে, aart, ২৬শে লেপ্টে পূনরায় 
হিন্দুবন্দ্ের PENR এবং অন্যানা বিষয়ে বক্তৃতা | 

২৭শে সেপ্টেম্বৰ-পূনবায় বক্তৃতা ৷ এই কয়দিনের 
বক্্তায় পাশ্চাত্য দেশবাসীর চক্ষে নগণ্য হিন্দ বর্বর '3 
জাতিকে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আসন দান। আমেরিকা 
বিজয়। বৰ্ম্মমহাসভার পর এক বক্তৃতা কোম্পানীর 
হইয়া চিকাগোর আশেপাশে TFE | 
১৮৯৪ £ 


বিভিনাস্থানে বৈঠক বা কালের ৰাধাবেউপদেশাদিদান। 
IFE ৷ sites চিক এপ্লিলে নিউইয়র্কে, ৷ মে 
মাসে বোনে ও জুননাসে পূনরায় চিকাগোতে অবস্থান | 
পরে প্লীণএকার নামক স্থানে অবস্থান ও প্বীণএকার 
কনফারেন্সে বক্তা দান। অক্টোবরের শেষভাগে 
বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনে | ডিসেম্বরে যন্কলিনে | অনেক 
খৃষ্টান পাত্রী ও অন্যান্য বান্তি কর্তৃক স্থাসিজীর বিরুদ্ধাচরণ 
ও কৎস৷ রটান। 


১৮৯৫ * 
নিউইয়কে স্থায়িভাবে একটি বাড়ী লইয়া বাস! 
রাঙ্গযোগ ও জ্ঞানযোগ বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা ও ক্লাস 


tfam বিনামুল্যে শিক্ষাদান আরম্ত। শিষ্যনগুলী গঠন | 
দইল্গনকে সন্যাস দান৷ মেন ক্যাম্প ও সহমুহ্বীপোদ্যানে 


feria ও কিছু কিছু শিক্ষা পুদান। নিউইয়র্কে প্রত্যা- 
বর্তন ও আগে ইংলণ্ডের পথে প্যারিস হইয়া লণ্ডনে 
পদাপঁণ | মিঃ ষ্টাডি ও মিস্‌ হেলবিয়েটা FGF অভাথনা | 


১৮৯৬ : 

ফেব্ুয়ানী---'মদীয় আচায়াদেব’ বিষয়ে বক্তা | 
“নিউইয়ৰ্ক বেদান্ত সভা” নামক একার্ট সভা স্থাপন। কয়েক- 
জনকে সন্যাস ও PAI দান। নিউইয়ৰ্ক বেদাস্থসভা 
স্বাপন। ডেট্রয়েটে AS SITS বোষ্টন গমন৷ হাচ্চে 


হাভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা । রাজযোগ, কল্মবোগ ও 
তক্তিযোগ পন্তকাকারে প্রকাশ। 


১৫ই এপ্রিল-পৃনরায় লণ্ডন যাত্রা। স্বামিঙ্গীর 
আহ্বানে ১ন৷ হে স্বামী সারদানদ্দের লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া 
মিঃ ই, টি, ষ্টাডির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ। স্বামিভীর 
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ক্লাস আরন্ত ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা | জুন ও জুলাইতে 
প্রিন্সেস হলে উক্তিযোগ, ত্যাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা; 
ইহা ব্যতীত was অনেক বিশিষ্ট স্থানে বক্তৃতা ও ইংলণ্ড 
বিজয় | 

২৮শে মে--পণ্ডিতপুৰর মোক্ষমলরের বআনন্তণে তাহার 
আলয়ে গমন ও তীহার সহিত পরিচয় । জেনিতা ও 
সুইণ্জারিল্যা 3 দৰ্শন ৷ জাল্লানী গমন ও হাইডালবার্গ, 
বালিন ইতাদি দর্শন! 'কিল-এ দাৰ্শনিক" পল ডয়সন- 
এর সহিত সাক্ষাৎ। 
ডিলেগর--হসভিয়ার দম্পতিলহ স্বামিলীর 
ভারতাভিব্খে am: ডোভার, ক্যালে, মন্টসেনিস, 
পাইলা হইয়। বোম । বোম দশনাস্তে নেপলুল হইতে 
৩০শে ডিসেম্বর ভারত যাত্রা ৷ 


`o? 


১৮৯৭ : 
১৫ই জানপারী--কলঞ্ে। বন্দরে পদার্পণ। কলম্বোবাসী 
কর্তৃক অভিনন্দন দান। ফোরাল হলে প্রথম বক্তৃতা | 
২৫শে জানুয়ারী--জ্াহাক্কে ভারতাভিমখে যাত্রা ও 


পন্থানে পনাপ্পণ। রামনাদরাজ কর্তৃক অভার্থনা। 
রামেশ্বর মন্দির দর্শন | ব্লামনাদে গমন, প্রভূত অত্যৰ্থনা 


ও সন্পান লাভ, বক্তৃতা প্রদান। পরদকূডি, মনযাদূরা, 
atra, ব্ৰিচিনপনী, তাঞোর ও FIFA হইয়া সাদ্রাজ 
ATF | 

ফে্ব্বানরী--নয়দিন অবস্থানান্ে atate হইতে জাহাজ- 
যোগে কলিকাতা পদাপণ 'ও কলিকাতাবাসীদের অভার্থনা 
গ্রহণান্তে আালববাজার নঠে খনন ও গুরুভ্রাতাদিগের 
সহিত অবস্থান। 

২৮শে ফেবয়ারী--অভিনন্দন গ্রহণ ও উত্তরদান। 

১লা নে- বলরাম aga বাগবাজারস্থ বাসতবনে 
শীশীরামক্ষ্ঞদেবের গৃহী ও সন্যাসী শিষ্যদের আহবান 
করিয়া শ্ীরামক্ষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও ৬ই সে স্বাস্থ্যনাভাৰ্গ 
আলমোড়া যাত্ৰা । অভিনন্দন লাভ ও বক্তৃতা | 

৯ই আগট--কিৰ্চিৎ স্বাস্থালাত করিয়া পুনরায় sti- 
ব্যপদেশে বেরিলিতে উপনীত | সেখান হইতে atatan, 
লাহোর, aor, বাওয়ালপিণ্ডি ও মাৰি প্রভৃতি স্বানে 
gat 8 প্রচারান্তে ৬ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর যাত্ৰা | 





শ্বীনগঁরে বাজার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা । সেখান 
হইতে wa গনন (অক্টোবর) 1 বাজার সহিত সাক্ষাৎ 
ও পরে শিয়ালকোট, লাহোর, সাহারানপূর, দিল্লী, 
আলোয়ার ও sada হইয়। খেতড়ি গমন | 


১৮৯৮ £ 

জান্য়ারী__খেতড়ি হইতে কিষেণগড়, আজনীঢ়, 
যোধপূর, ইন্দোর, বাণ্ডোয়৷ পৃভৃতি স্বান হইয়া কলিকাতা 
পরতাগন্ন | 

৩০শে মাচ্চ বায়ু পরিবর্তনের জন্য দাভ্ভিলিং গমন 
কিন্তু কলিকাতায় প্রেগের মহামারী দেখা দেওয়ার ওরা মে 
প্রত্যাবর্তন, ১১ই মে আলমোড়া যাত্রা । পথে নৈনিতাল 
দর্শন ও কিছুকাল অবস্থান। ১০ই জুন কাশ্মীর যাত্রা | 
অমরনাথ, ক্ষীরভবানীর মন্দির দৰ্শন, স্বরূপ অবগতি ও 
ভাবাস্তর। .১৮ই অক্টোবর কলিকাতা ATEA | 

৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠ পৃতিষ্টা | শারীরিক অসুস্থতা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯শে ডিসেম্বর বৈদানাণ যাত্রা | 


১৮৯৯ £ 
জানুয়ারীর শেষে বৈদ্যনাধ হইতে মঠে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন ৷ 
২০শে জুন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতার সহিত 

‘গোলকুণ্ডা জাহাজে করিয়া পাশ্চাত্যাভিযুখে যাত্রা | 

মাদ্ৰাজ, কলম্বো, এডেন, সুয়েজ হইয়া ৩১শে জলাই 

লণ্ডনে পদাপূণ। 


১৬ই আগ আমেরিকা যাত্রা । “রিজলে স্যানর'-এ 
৫ই নভেম্বর অবধি পলুশীবাস। ৮ই নভেম্বর লিউ ইয়র্কে 
প্রথম সাধারণ সবক্ষে উপস্থিতি । 


১৯০০ : 
জান্য়ারী 'ও ফেব্রুয়ারী--লস্‌ এপ্লেল্‌ স্‌ ও প্যাসাডেনায় 
বেদান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃত৷ ৷ তৎপর 'ওকল)াও, 
পান্ক্রান্সিসকো, আলামেডা প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত- 
দৰ্শন প্রচার । ক্যালিফণিয়ায় সান্টা ক্লারা নামক স্থানে 
fa নিনি বক কর্তৃক বেদান্ত শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার 
জন্য ১৬০ একর জমি দান। 

৭ই জন নিউইয়ক প্রত্যাবর্তন | 

২২শে জুলাই--পা্যারী অভিমুখে যাত্রা), লেগেট দম্পতির 
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আতিথ্য গ্রহণ। পাযারী প্রদর্শনী দর্শন ও বৰ্শ্বেতিহাস 
সভায় aaga দান। মিসেস্‌ ডলি বূলের faaet বৃটানি 
প্রদেশের লানিয় নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থানাস্থে প্যারী 
পৃত্যাবস্তন | 

২৪শে অক্টোবর-প্যারী ত্যাগ ও foem ইত্যাদির 
মধ্য দিয়। ৩০শে অক্টোবর কনৃষ্টান্টিনোপল tay ও দর্শনাস্তে 
এথেন্স দেখিয়া মিশর গমন ও দৰ্শন ৷ ভারতে ফিরিবার 
প্রবল আগ্রহ ও প্রথম ল্াহাঙ্ক ধরিয়। তারত wa | 

৯ই ডিসেম্বর_ রাত্রে বেলুড় মঠে প্রত্যাবন্তন। 

২০শে অক্টোবর fa: সেভিয়ার প্রাণভ্যাণ করায় 
fran সেভিয়ারকে সাস্বনা দান ও মি; সেতিয়ারের স্মৃতির 
প্রতি «par নিবেদনের oar ২০শে ডিসেম্বর মায়াবতী 
alan ও সেখানে কিছুকাল অবস্থান | 


১৯০১ : 
২৪শে জান্য়ারী বেলুড় AWS পুত্যাবত্বন। 


১৮ই মাচর্ঠ-ঢাকা যাত্রা । ব্ৰহ্মপুত্ৰে যান, FAI 
কলেজ ও পগোজ স্কুলে বক্তৃতা । কামাখ্যা, চন্দ্ৰনাথ, 
খোয়ালপাড়া, গৌহাটি দর্শন ও অসুস্থ হইয়া শিলং-এ গমন 
এব: মে মালের Iaret বেলুড় মে প্রত্যাবর্তন | 
শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় যথাসম্ভব লিক্ছি্মভাঁবে 
কয়েকমাস, ayal স্বানিজীর ইচছানুসারে মঠে 
afsta শ্রীশীদূ্গাপূঙা। শ্বীশ্বীলস্ষ্মীপূ্ ও শ্রাশ্বীকালী- 
en | 


১৯০২ : 

শরীরের ক্রমাবনতি ও মেন মাসে নহাপু স্থানের নানা- 
রূপ পৃব্বাভাস। l 

৪ঠ| জুলাই- শুক্রবার, ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন 
বয়সে বিশববিরী বিবেকানন্দ, শীশ্বীঠাকরের আদরের 
লরেন'সএর যহাসলাধিতে প্রবেশ | 
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জাতির 


মনকে নিয়ত ঈশুরাতিমর্খী কর ; অন্য কোনো কিছুরই 
মনকে বশে রাবার অধিকার নেই । মন অবিরাম ঈশুর 
চিন্তা করবে_বদিও কাজটা খুবই শক্ত, তকুও অনবরত 
অভ্যাসের ফলে কী না হয়। --- কোনোরকম Stet 
তিক বা মানসিক সুখ ভোগের চিন্তাও মনে স্বান দিও 
না_ কেবল aoa | “মন যদি অন্য কিছু চিন্তা করতে 
চায়, তাকে বেশ করে এক ধা লাগিয়ে দাও, দেখবে মন 
কিরে গিয়ে ভগবানের নাম করছে। একটা পাত্র 
থেকে আর একটা পাত্রে তেল চালবার সময় যেমন তা অবি- 
চিছন্রতাবে পড়তে থাকে, অনেক বর থেকে COTA আসা 
ঘন্টাধ্বনি' যেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন শব্দের মত শোনায়, 
ঠিক তেমনি মন ধেয়ে যাবে ঈশ্বরের পানে afate 
নির্ঝর ধারার মত। 
যে * * 


সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রার বোধ হইতেছে, মহাদূঃখ 


অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে । মহানিদ্রায় নিদ্রিত 
সবষেন জাগ্রতহইতেছে। ইতিহাসের কথা দূৰে থাকক, 


কিংবদন্ত পর্মস্ত যে ATI অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, 
তথা হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রশতিগোচর হইতেছে। 
জ্ঞান-ভক্তি-কৰ্মে র অনন্ত হিমালয়স্বর্ূপ আমাদের মাতৃভূমি 
ভারতের প্রতি tee প্রতিত্বনিত হইয়া যেন এ বাণী মৃদূ 
অবচ দৃঢ় Gates ভাষায় কোন্‌ অপ্ব বাক্যের সংবাদ বহন 
করিতেছে | যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা* 
স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন 
হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়স্পর্শে মৃতদেহের শিখিলপ্রায় 
অস্থিমাংসে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে নিদ্রিত সব জাগত 
হইতেছে | তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। 

অন্ধ যেসে দেখিতেছে না, বিকৃত নস্তিছক বেসে বুঝিতেছে 
না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার 
গতিরোধে সমর্থ নহে, কোনো বহি স্ব শক্তিই এক্ষণে 
আর ইহাকে চাপিয়া রাবিতে পারিবে না | 

k * * 


উদ্দেশে 


পূবাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, AF ওঠবার আর বিলম্ব 
নেই! COM এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা সংসার 
ফংসার করে কি হবে £. তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে 
দেশে গায়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া 
যে, ata আলিম্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষা- 
হীন, ধর্মহীন বর্তষান অবনতিটার কথা তাদের বৃঝিয়ে 
দিয়ে বলগে--“তাই সব, ওঠ, জাগ। কতদিন আর 
ধূমবে?'' আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুনি সরল করে তাদের 
বুঝিয়ে দেখে । এতদিন এ দেশের বাদ্ধণেরা ধ্বটা এক- 
চেটে করে বসেছিল। কালের ITS তা যখন আর 
টিক লো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে 
পায়, তার ব্যবস্থা করগে । সকলকে বোঝাণে ব্রাহ্মণদের 
ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার | অচগুলকে এই 
afma দীক্ষিত কর। আর সোল! কথায় তাদের 
ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্বজীবনের অত্যাবশ্যক 
জিনিসগুলি উপদেশ দেগে। নতুবা তোদের লেখা- 
পড়াকেও ধিক, আর তোদের বেদ-বেদান্ত পড়াকেও 
fat | 
ঠি * * * 

আবি চাই A band of young Bengal 
(একদল জোৱান বাঙ্গালীর ছেলে) ; এরাই দেশের আশী- 
ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বৃদ্ধিমান, পরার্ধে সবত্যাগী এবং 
আল্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরস৷-- 
আমার idea (ভাব)-সকল যাঁরা work out (জীবনে 
পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাপসাধনে জীবন- 
পাত করতে পারবে | নতুব। দলে দলে কত ছেলে NACH 
ও আসবে! তাদের মূখের ভাব তমোপূর্ণ- হৃদয় উদ)ম- 
শনা-শরীর TRA সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি 
কাজ হয়? নচিকেতার মত শুদ্ধাবান দশ-বারটি ছেলে 
পেলে আমি দেশের চিন্তা 'ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে 
দিতে পারি । 

_ম্বাসী বিবেকানন্দ 








| Swami Vivekananda 
and the Problem of Indian Masses 


SWAMI NIKHILANANDA 
The Ramakrishna-Vivekanandc Centre, New York 


One hundred years ago a great soul was born 
in India who dedicated his life to the pro- 
position that every soul is potentially divine 
and that the purpose of religion and edu- 
cation is to bring out this potential divinity. 
Fhe devotees and admirers of Swami Viveka- 


nanda, all over the world, will dedicate the: 


centenary of his birth in a befitting manner. 
Can we really dedicate an occasion already 
sanctified by his own life and sacrifice? It 
would rather be proper to dedicate our- 
selves to the carrying out of the great mission 
he has left for us. By this dedication we our- 
selves shall be sanctified and blessed. 

A great lover of humanity whose heart 
pulsated with its weal and woe, he felt his 
immediate task was to regenerate the masses 
of India who had suflered for centuries by 
the exploitation of the selfish aristocrats, 
unscrupulous priests and ruthless» foreign 
rulers. They were deprived of such basic 
needs of life as health, food and education. 
The future building up of India depends 
upon their contentment, happiness and 
strength. Scholars and saints who have 
flourished in India from time to time might 
be jewels who draw the admiration of the 
outside world. But the real strength of the 
country is derived from common men and 
women. They must be good, Swami Viveka- 
nanda thought as Abraham Lincoln did, 
because God has made so many of them. 
A chain is only as strong as its weakest link. 

Swami Vivekananda realized that the 
material progress of India could be attained 
through the knowledge of modern science 


and technology, which have been developed 
in the West during the past three hundred 
years and which have given its common 
men freedom from want, hunger and fear 
and made them powerful. His dream 
of bringing scientific knowledge to India is 
being fulfilled since the attainment of India’s 
political freedom. Thousands of students, 
men and women, are coming to Europe 
and America every year to study science, 
technology, and the secret of organization. 
If they dedicate themselves to the service 
of their countrymen, sacrificing their person- 
al glory and happiness, India will be accept- 
ed as a great country by the outside world 
sooner than many Indians believe. India 
alone knows the secret of utilizing material 
well-being for the liberation of spirit. The 
Western world, restless and discontented 
in spite of their material progress, is looking 
toward India for inner peace and freedom. 
May India not fail it. 

I have just visited Russia, Sweden, Nor- 
way, Denmark, and Western Germany. 
In Russia I was particularly impressed 
with the great improvement of the material 
conditions of the common men since the 
Revolution of 1917. The Russian masses 
were exploited for hundreds of years by a 
powerful nobility and a selfish Church. 
They lived in poverty and ignorance. 
Though still they are behind America and 
Europe in many luxury items, they all look 
healthy and happy. They eat nourishing 
food and receive free education and medi- 
cal care. After hospital treatment patients 
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are sent, whenever necessary, to ‘rest homes’ 
for complete recovery at the expense of 
the State. The workers get an annual 
vacation and are sent to healthy places 
for rest and recreation, the government 
paying their expenses. Apartment houses 
with modern facilities are being built to 
meet the housing shortage. I did not ‘see 
slums or beggars. in Russia. Attached to 
the industrial plants are cultural centres 
where workers enjoy sperts, theatre, and 
music. Roads are kept absolutely clean. 
Parks and gardens, statues of national 
heroes and musicians, are seen in all big and 
small cities. Theatre and ballet are enjoy- 
ed by the common people, a pleasure deni- 
ed to them fifty years ago. Young boys and 
girls, called ‘Pioneers’, go to the villages 
mending roads, removing weeds, clearing 
jungles, and helping villagers in many ways. 
In the service of the country people are 
united and the energy of two hundred and 
twenty millions of people has been har- 
nessed for the welfare of the common man. 
They are making sacrifices cheerfully for 
the happiness of coming generations. 

The gencral standard of living in Europe 
is much higher than that of India. There 
is physical security for all. The West can 
be justly proud of its refinement in taste, 
culture, and human relationships. All this 
has been attained in modern times by human 
effort and intelligence aided by the know- 
ledge of science, technology, and Christian 
ethics. 

I believe that most of our evils in India 
are made by men and can be removed 
by the efforts of men. Neither God’s will 
nor destiny is responsible for them. What 
is needed in our country is true patriotism. 
The love of a country is mainly derived, 
not from its geography, but from great 
ideas which create and preserve its culture. 
India has given birth to some of the noblest 
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ideas the human mind can think of. We 
have forgotten them and go to other coun- 
tries like beggars for aid and inspiration. 
We have the intelligence and the matcrial 
resources to build up the New India of 
Swami Vivekananda’s dream. If we go to 
others for help after exhausting all our 
resources and cfforts, we shall get it cheer- 
fully. 

What we require in India is true love 
for India, not the love of the Egyptologists 
for Egypt. Our love should not be confined 
only to our past glories, but must embrace 
the common men of today with all their 
ignorance, poverty, and sickness. This love 
will give the young men and women of 
India the determination to sacrifice personal 
considerations for the welfare of all. More 
important than knowledge is feeling. Know- 
ledge does not initiate action. Feeling does. 
To feel intensely about the suffering of the 
people is the first stage in social reform. 

Swami Vivekananda loved India and her 
common people. He asked us to regard 
India as the playground of our childhood, 
the pleasure grove of our youth, and the 
sacred Varanasi of our old age. He cap- 
tured fhe hearts of Indians through this 
intense love which he has bequeathed to 
future generations. He foresaw the future 
India exceeding in greatness the India of 
theepast. 

During the Centenary Year of Swami 
Vivekananda’s birth, many institutions will, 
no doubt, be dedicated to his memory. 
Many things we shall say with our tongues 
and pens, which however will soon be for- 
gotten. But we shall be worthy of the hope 
and trust Swami Vivekananda placed in 
us if we dedicate ourselves to the service of 
the masses of India—espcecially the sick, 
the hungry, the ignorant, and the down- 
trodden—and pledge alongside our dedica- 
tion, our life, liberty, and sacred honour. 
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Address to the Pist-Graduate Basic Trainees at The Ramakrishna Mission Bova’ Home, 
Rahara, on 1 January, 1002, on the completion of their one-year training entire 


SWAMI RANGANATHANANDA 
Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 


SWAMI PUNYANANDAJI AND FRIENDS, 

I am coming here to participate in this 
morning's function by a strange coincidence 
of good fortune. I came to Calcutta last 
morning from Delhi and I was anxious to 
visit this institution; since I could not come 
here during my last Calcutta visit a month 
ago, I decided to avail of this visit to come 
to this Boys’ Home and meet its Secretary, 
Swami Punyanandaji with whom I had 
intimate associations in the field of the 
Ramakrishna Mission work in Rangoon 
twenty years ago. When I asked over the 
"phone this morning about his convenience, 
he merely said: “You come straightway; 
we have a meeting here; and you will also 
join it.” Thus I am here this morning. 
And I am happy to find that it is very auspi- 
cious occasion when you are having some- 
thing like a convocation of the Basic Tyain- 
ing section of this educational institution. 
And the Swamiji has asked me to speak 
a few words at this farewell function. I do 
so gladly. 7 

You have all completed your Basic Edu- 
cation Training Course and will soon be 
leaving for your respective fields of work. 
What is this training for? What does the 
nation expect from you all? What is the 
philosophy and technique which, if you 
adopt, will help you to respond to the 
nation’s demands on you? I shall join 
with you today in asking these questions 
and seeking their answers. 

From April to August 1961, I was on a 


4 months’ lecture tour of 17 European coun- 
tries including the Soviet Union, Poland, 
Spain, and Czechoslovakia. Moving through 
those countries, seeing their prosperity, 
general human welfare, and the sterling 
soctal virtues bchind these achievements, 
I became convinced of the importance of 
education, intellectual, technical and, most 
important of all, social, to help our pcople 
to develop those national traits which have 
made these Western nations great and 
progressive. This was the feeling that Swami 
Vivekananda had when he visited the 
Western countries. We have inherited a 
great culture and tradition and we have 
also produced many great saints and sages 
who are really international in their sta- 
ture. But yet, as a people, we have failed 
to develop those traits of character and 
social awareness which alone can make 
for general welfare and happiness through 
a wide diffusion of intelligence and effi- 
ciency among the people. Swami Viveka- 
nanda saw in the Western people tremen- 
dous energy, self-discipline, efficiency, the 
spirit of social awareness, and co-opera- 
tion. These are the virtues that will help 
us to build our society into a pattern of 
physical and mental health. He saw these 
things lacking in India. Jealousy, self-centred- 
ness, and love of ease, utter lack of social 
awareness and work efficiency, too much 
talking and too little working,—these traits 
of the Indian national character of his time 
pained Swami Vivekananda. And in his 
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letters and speeches he has given expression 
to this anguish of his heart and the remedy 
for these ills. And he discovered that remedy 
in education and more education. The 
Indian children were getting education in 
his time, both school and college cducation. 
But he did not consider that as education 
at all. For he found it lacking in that cs- 
sential content of character-building orien- 
tation ‘which alone converts education, in 
his view, into a man-making and nation- 
building process. So he.dreamt of the day 
when India would be able, freed from forcign 
control, to frame her own educational 
programme, keeping in view this high objec- 
tive of the all-round development of the 
nation. He considered man-making to be 
the end and aim of all education. He has 
given many ideas on this subject of man- 
making education and man-making reli- 
gion; this makes his literature an unfail- 
ing source Of inspiration to every one who 
wants to dedicate his energies to the service 
of his country, more especially in the field 
of education. And he placed education 
as the most important national activity of 
Free India. He said, “There is no problem 
of modern India which cannot be solved 
by that magic word ‘Education’.’ 

Such was the faith of Swamiji in educa- 
tion as the one solvent of the problems of 
our ancient society. Since his passing away 
in 1902, our country has been trying to 
evolve a system of education on national 
lines and suited to the national purposes. 
Great thinkers have entered this field and 
contributed their thoughts and the fruits 
of their experiments to the nation. We 
have Tagore’s experiments, we have of 
course Gandhiji’s great experiments, we 
have the Ramakrishna Mission’s experi- 
ments, as well as many other individual 
experiments in various parts of the country. 
Since Independence, the nation has been 
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trying to unify and channelise all these 
various insights on the subject of educa- 
uon into constructive policies and program- 
mes; today we witness a steady emergence 
of some sort of a broad policy and program- 
me for the nation’s education. It is not 
clear and precise; it is still in the experi- 
mental stage. But certain broad features 
of this educational programme and policy 
are visible on the horizon. The most im- 
portant feature of this body of educational 
insights is that which forms the fundamental 
principle im the Basic Education program- 
me. This programme contains within itself 
the basic ingredient of what Swami Viveka- 
nanda called ‘man-making education’. That 
basic ingredient is the emphasis on work, 
labour of the hand in association with 
Jabour of the intellect; such a combination 
will produce intelligent, socially efficient 
individuals unlike the usual academic 
intellectual education which turns out 
only individuals with information stocked 
in their brain but without the capacity 
for practical expression. Knowledge gained 
through life and work, through experiment 
and investigation, is alone vigorous and 
fruitful, especially in the early stages. A 
mere intellectual education is valid only 
in the higher educational levels. The em- 
phasis upon work, upon the labour of the 
hand, is there in the educational systems 
of many modern States. I was particularly 
struck by this emphasis upon work, upon 
constructive enterprise on the part of chil- 
dren, which I found in the educational 
system of Soviet Russia. During the last 
few years the whole world has become 
impressed by the achicvements of the Soviet 
educational system, a system which has 
produced so many fruits of human achieve- 
ments in the form of scientific technology, 
economic development, and general human 
welfare. These Soviet educational achieve- 
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ments hold vital lessons for us in India 
today; we have learnt much from the British 
educational system; we have also tried 
to learn a little from the American educa- 
tional system, a process which is getting 
intensified today as a result of increasingly 
closer cultural contact with America after 
our independence. We have now the oppor- 
tunity to study at first hand and benefit 
from the impressive educational experiment 
of Sovict Russia in the wake of the newly 
forged Indo-Soviet cultural and economic 
collaboration. Thus learning from every 
nation the beautiful points in its system, 
and fusing them with our own national 
vision and purpose, we have to evolve an 
educational scheme for our country which 
will meet the demands of the modern age. 

This emphasis upon labour is central to 
the Russian educational system; the joy 
with which the children of USSR work 
and produce articles of beauty and utility 
in the process of acquiring knowledge and 
ideas makes the knowledge so acquired 
dynamic and creative. This element of 
joy in work and study which I witnessed 
in the institutions I visited during my all- 
too-brief 8 days’ sojourn in the Soviet Union 
last August impressed me greatly. And it 
is not only the students who experience 
this joy but the teachers as well. Both feel 
a sense of joy and pride in the achievements 
of their country. In fact, this 
pride and joy is a characteristic trait of not 
merely the Russian teacher and pupil but 
also of the Russian worker, the Russian 
industrial executive, the Russian administra- 
tor, in fact, of every clement in the Soviet 
society. I found in all of them a sense of 
pride in the creation of something unique 
and valuable for man everywhere through 
the experiments in their Soviet society; 
every one is inspired by the vision of a new 
humanity, freed from hunger, disease, social 
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sense of 


injustice, exploitation, and war. When I 
asked the Director of the Central Station 
of Young Naturalists in Moscow to explain 
the work and aims of his Station, he turned 
round to explain to me the activities and 
achievements of his Institution with a rare 
fund of enthusiasm and pride, and spoke 
highly of the young trainees who flock to 
him year after year. Faith in oneself and 
in one’s fellowmen, love of work, pride in 
the nation’s achievements, and hope for 
the future of man everywhere, are the 
characteristic traits of the average Soviet 
citizen today. 

Now, when we turn to our own country, 
one of the things that strikes us is a lack of 
this sense of purpose, this sense of direc- 
tion, this sense of enthusiasm in the work 
that we do. Swami Vivekananda had told 
us that national work should be suffused 
with national vision and enthusiasm, and 
a spirit of joy. Otherwise all work, he said, 
would become static, stereotyped, and mean- 
ingless, and a source not of freedom but 
of bondage. Whether it is teaching or 
learning, whether it is the simple household 
duties or the larger duties of government 
and administration, what we need to cap- 
ture in every sphere of life is this national 
purpose and enthusiasm. Our country has 
become free after centuries of political and 
social immobilization; it has now got the 
opportunity to build the structure of an 
enduring society on the basis of justice and 
equality, human dignity and unity, in- 
spired by the vision of general human happi- 
ness and welfare. Swami Vivekananda 
exhorted the youth of the country to be up 
and doing to achieve this goal. It was not 
the time to slecp, he said, nor to waste 
time in idle talk, but to work intelligently, 
moved by the spint of love of man, for 
“on our work depends the India of the 
future”, said he. 
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I would request you to keep this idea 
constantly in your minds. Inspired by this 
vision and idea, whatever work you do, 
little or big, in any nook or corner of India 
will have telling cffect on the march of 
India to prosperity and progress. It is the 
cumulative result of such work by mil- 
lions of dedicated, men and women that 
creates a nation. Swamiji gave us this 
national vision—the vision, which imparts 
a sense of urgency, a sense of sacredness, to 
the work that we dos Every citizen must 
be imbued with the sense of a mission, a 
sense of faith in his own work. The work 
that is done with faith, the work that is 
done with an awareness of the worth of 
his own contribution to the making of the 
nation, that work becomes most eficctive. 
In our Chandogva Upanisad, written nearly 
3 or 4 thousand years ago, we find this 
definition of work efficiency: 
© ‘Yat Vidyaya karoti, Sraddhya, Upanisada, 
tadeva viryacatiaram bharatv— 

‘Whatever work is done with knowledge, 
through faith, and backed by meditation, 
that alone becomes most efAective’. 

Knowledge is necessary, knowledge of 
the methods and techniques of work, of 
the theoretical and practical aspects of 
a subject. But this knowledge will remain 
static until it is energized by Sraddha. And 
that energy needs to be disciplined and 
properly directed by calm meditation. 
Any work which has these three sources 
of strength behind it will be most efficient. 
It alone will have world-moving power. 
Our country needs work of this type today 
in every department of national activity. 

All creative work belongs to this category. 
You are here to receive training in Basic 
education. Every work requires a prior 
training of the worker. He needs to know 
the pros and cons of the work so that he 
does it intelligently. There. js thus need 


for the training and discipline that you 
undergo here for a year. What is Basic 
Education 2 What am I expected to do in this 
field? What are the methods and processes 
of this particular educational scheme? You 
learn these things for a year here. That is 
the first equipment—Vidya—knowledge. 
The second equipment is Sraddhi—faith. 
No one can impart a training in this to 
another person. Everyone has to capture 
it for himself or herself. Sraddha is a spiri- 
tual value; when it moves a human heart, 
the man or woman concerned finds an 
intrinsic value in life and its activities, 
not to be equated with the monetary re- 
wards or physical and mental pleasures 
that accompany them. True work is an 
expression of the human personality. It is 
the richness of personality of the worker 
that imparts an artistic quality to his life 
and work. And this inner richness is the 
product of Sraddha. Faith in oneself, in 
the divine within, is the greatest source of 
enrichment of a personality. Such a person 
works out of the fulness of his heart. By 
capturing this Sraddha, man achieves the 
true purposes of education; without it 
the „first equipment, namely, knowledge, 
does not shine, cannot become fruitful. 
Swami Vivekananda again and again re- 
ferred to the importance of this value in 
education. Without Śraddhā no great things 
ean be done, said he. Modern Europeans 
and Americans have achieved great things 
because they had Śraddhā. We lost the 
battle for national existence and freedom 
during the last few centuries because we 
lost Sraddha. Swamiji therefore placed this 
value at the centre of his National Educa- 
tion programme. The greatness of a man 
is the greatness of his Sraddha. ‘‘Srad- 
dhdmayoyam purusho yo yak  Sraddhasse 
eva sah’, says the Gita—‘Man consists of 
Sraddha; whatever be the measure of his 
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Sraddh&a, that will be the measure of his 
life as well’. So Swamiji wanted us to acquire 
this Sraddha, this deep faith in oneself, 
so that we may develop into dynamic 
characters. 

In his reply to the Address of Welcome 
given by the citizens of Calcutta on his 
return from the West, in February 1897, 
Swami Vivekananda said: 

“What we want is this Sraddha. Unfor- 
tunately it has nearly vanished from India, 
and this is why we are in our present state. 
What makes the difference between man 
and man is the difference in this Sraddha 
and nothing else. What makes one man 
great and another weak and low is this 
Sraddha. My Master used to say, he who 
thinks himself weak will become weak, 
and this is true. This Sraddha must enter 
into you. Whatever of material power 
you see manifested by the Western races 
is the outcome of this Sraddha, because 
they believe in their muscles, and if you 
believe in your spirit, how much more 
will it work. Believe in that Infinite Soul, 
the Infinite Power, which, with concensus 
of opinion, your books and sages preach. 
... Therefore, this Sraddha is what I want, 
and what all us here want, this faith in 
ourselves, and before you is the great task 
to get that faith. Give up the awful disease 
that is creeping into our national blood, 
that idea of rediculing everything, that 
loss of seriousness. Give that up. Be strong, 
and have this Sraddha, and everything else 
is bound to follow’. (‘Complete Works’, 
Vol. III, pp. 319-320; Eighth edition). 

Swamiji was not much impressed by 
our faith in gods and goddesses; there was 
no strength and vigour in this faith because 
it was not backed by dimasraddhd, faith in 
oneself. So he admonished us to have faith 
in oneself first before having faith in God. 

It is only when we have real faith in our- 


selves, when our hearts pulsate with this 
burning faith, it is only then that our faith 
in God will shine. We had plenty of faith 
in gods and goddesses; yet our country 
remained broken, repeatedly subjected to 
all sorts of foreign tyranny; it has remained 
poor, backward, and weak all these cen- 
turies. But now, as the result of the teach- 
ings by men like Swami Vivekananda, we 
are gaining a bit of that Sraddha in our- 
selves. We are developing that kind of 
Gimasraddha, and that the nation is mov- 
ing onward. A new awareness, a new spirit 
of earnestness and enthusiasm came to 
our people in the wake of his teachings, 
and in a few decades we achieved our politi- 
cial independence. Only by cultivating the 
same virtues still more intensively can we 
hope to solve the social, cconomic and 
other problems of our ancient country. 
Efficiency is a value that is being dis- 
cussed from various angles in modern in- 
dustrial society; there is constant effort 
to find out and evolve methods designed 
to make workers in all fields of society more 
and more efficient. One important source 
of this efficiency, apart from knowledge of 
techniques, 1s the worker’s deep faith in 
himself, and deep faith in the cause for 
which he is working. A labourer is working 
in a factory. Ordinarily, he works to earn 
his own living; his efficiency then will be 
that much only as would keep him in the 
job; and often, much less. But when he 
learns that the work he does has a larger 
bearing on the good of society, on the happi- 
ness and welfare of millions, he becomes 
more efficient; that awareness taps a new 
energy source in him, his higher Self, faith 
in which brings faith in his work for 
the good of other men. A students’ study 
becomes more efficient when he keeps 
bright before his mind the individual and 
social objectives of that study. The same is 
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the case with regard to the teacher and his 
work. This Sraddha must be captured by 
our people today. We are not called to 
hard work today to enrich a master, native 
or foreign. We work to uplift ourselves, 
our nation as a whole. If our workers, 
industrial executives, and citizens need 
this Sraddha today, our teachers need it a 
hundred-fold -more. Because, they handle 
only machines and tools; but the teacher 
handles living persons like himself in his 
students. He has to impart manliness to 
them by evoking their Sraddha in themselves. 
That means that the teacher must have a 
fund of Sraddha within himself. He will 
then be a light kindling other lights. This 
is how ancient India understood the 
teacher's role in education. 

Thus the second value, Sraddha, is more 
important than the first onc, Vidya, which 
remains sterile without the touch of the 
second. The Upanisad was not content 
with these two values, and so added 
a third value—Upanisad, which means 
meditation. Action is of the body; know- 
ledge is of the mind; Sraddha proceeds 
from the heart. The flow of the energy of 
man from faith (Sraddha), through Vidya 
(knowledge), to Karma (faction), is the 
basis of efficiency. This fow of energy 
has to be maintained. It often suffers shut- 
downs due to the ups and downs in the 
emotional life of the worker. Inner dis- 
integration or want of integration results 
in outer disorganisation and lowering of 
personality tone and efficiency. This has 
to be prevented. The personality should 
be provided with a built-in mechanism for 
_ automatic integrations and adjustments. This 

is achieved, says the Upanisad, through the 
technique of meditation. The worker and his 
work must be fortified by meditation, by 
diving into the ocean of strength, fearlessness 
and resource which is his innerSelf, the Atman. 


Thus every work achieves full efficiency 
only when inspired by these three values 
of knowledge, faith, and meditation; what 
a blessed insight has been bequeathed for 
man by the Chandogya Upanisad in its 
great utterance!: 

Yat vidyaya karaltı, sraddhayd, Upanisada, 
tadeva viryavattaram bhava. 

As I said earlier, this type of efficiency 
is expected most from the teacher. For 
teaching is not instructing but communi- 
cating. In teaching, the personality of the 
teacher is in communion with those of his 
students. Mere instruction docs not need 
the services of a teacher today; it can be 
had through books, through notes, through 
radio, television, and even through the 
tape-record. A good deal of such instruc- 
tion is being given today through such 
media. Such instruction is nothing more 
than conveyance of ideas from A to B. 
But education is not mere instruction; it 
is not just conveyance of ideas and inform- 
ation from one person to another, or from 
an instrument to a person. Education in- 
volves the play of the personality force. 
Ideas and information become alive and 
vital when touched by that force. What 
is then conveyed is not static information 
but a force, an inspiration. That can come 
only from a teacher, a living pulsating 
teacher. Education is communication; it 
is communion of minds. Swami Viveka- 
nanda refers to this in his lecture on ‘My 
Master’ delivered in New York in 1896. 
Says he: 

‘He alone teaches who has something to 
give, for teaching is not talking, teaching is 
not imparting doctrines, it is communicat- 
ing. Spirituality can be communicated just 
as really as I can give you a flower. This 1s 
true in the most literal sense. ... Therefore, 
first make character—that is the highest 
duty you can perform. Know Truth for 
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yourself, and there will be many to whom 
you can teach it afterwards; they will all 
come. This was the attitude of my Master. 
-+ . For it is not what is spoken, much less the 
language in which-it is spoken, but it is the 
personality of the speaker which dwells 
in everything he says that carrics weight. 
Every one of us feels this at times. We hear 
most splendid orations, most wonderfully 
reasoncd-out discourses, and we go home and 
forget them all. At other times we hear a 
few words in the simplest language, and they 
enter into our lives, become part and parcel 
of ourselves and produce lasting results. 
The words of a man who can put his per- 
sonality into them take eflect, but he must 
have tremendous personality. All teaching 
implies giving and taking, the teacher gives 
and the taught receives, but the one must 
have something to give, and the other must 
be open to receive’. (‘Complete Works of 
Swami Vivekananda’, Vol IV, pp. 177-178: 
Eighth edition). 

Indian education today must take note of 
the deep and inspiring sentiments in the 
above utterance of Swami Vivekananda. 
Teachers and students in India must strive 
to make education a communion of minds 
and enrichment of personalitics and riot, as 
defined by an American critic, as that 
mysterious process whereby information 
passes from the lecture notes of the profes- 
sor, through the fountain pen, and onto the 
notebook, of the student, without passing 
through the mind of either’. (‘National 
Parent Teacher’ Journal, April 1955). 

Our education must serve to further the 
aims of our democracy. We have to edu- 
cate our children to be citizens of a demo- 
cratic social order. They have to learn to 
live as free and equal men and women in a 
free and equalitarian socicty. No domina- 
tion, no exploitation, no special privileges 
over others, but only the spirit of service 


shall be the motive force in inter-personal 

relationships. Education is the only means 

by which such a revolutionary change can be 

effected in our society which is still feudal in 

outlook, if not in structure. Even many of 
our so-called educated people are feudal in 

their mental make-up; they have not cap- 

tured the spirit of freedom and equality in 

their -relations with their fellowmen; many 

of our educated men exhibit the feudal out- 

look even in their relations with their educa- 
ted wives. Citizens with feudal outlooks and 
feudal attitudes are tremendous sources of 
weakness for a democratic state which India 
is, and democratic society, which India hopes 
to be. This weakness has to be eradicated by 
educating all sections of our people in the 
robust democratic temper. All citizens, irres- 
pective of their functions in society, are 
equal in their worth. and dignity. Here the 
Vedantic and the modern democratic ideals 
of man mingle and converge. Swami 
Vivekananda’s teachings on education and 
religion have this end in view. 

Basic Education has been conceived in the 
light of this social objective. It represents 
not only a new method of cducation, but 
also a new philosophy of life. To quote the 
words of Gandhiji, the architect of the 
scheme: 

‘The ultimate objective of this New Edu- 
cation is not only a balanced and harmo- 
nious individual, but also a balanced and 
harmonious society—a just social order in 
which there is not unnatural dividing line 
between the haves and have-nots, and every- 
body is assured of a living wage and the right 
to freedom’. 

Children imbibing these values from their 
earliest schooling years will, when grow up, 
become hard-working, co-operative, and 
peaceful citizens worthy to become members 
not only of their own Indian socicty but also 
of the emerging world community. 





On Paying Homage to Swamiji 


SWAMI BUDHANANDA 
The Ramakrishna-Vivekananda Centre, New York 


Swamy's birth centenary is a very social 
occasion for paying our homage to him. 
And there are many ways of paying homage. 
You sing hymns and praises, burn incense, 
make offerings, put garland on statues, take 
decorated portraits in a procession and make 
speeches. 

We may not however be very sure that to 
a singular person like Swamiji such stereo- 
typed homage would be very pleasing. This 
we may guess from one of his warnings to his 
brother disciples in regard to the manner of 
expresing their devotion to Sri Ramakrishna. 
“Do not fall into groove of those who con- 
stantly praise their Lord saying, ‘O how 
beautiful is thy nose, how captivating your 
eyes!” In saying this Swamiji meant precisely 
what Jesus Christ meant by saying, ‘Not 
every one that saith unto me, Lord, Lord, 
shall enter into the kingdom of heaven; but 
he that doeth the will of my Father which is 
in heaven.” (St. Matthew, VII.21) 

You may say with intense fervour in your 
voice that Swamiji was the St. Paul of Sri 
Ramakrishna, the greatest apostle of Vedanta, 
the world-conquering hero of Sanatana 
Dharma, and describe ad nauseam how in the 
Parliament of Religions the vast audience 
rose to their feet the moment he uttered the 
words, ‘Sisters and Brothers of America’, 
and how admiring people unharnessed 
horses and pulled his carriage on the streets 
of Madras out of reverence for him. Praise 
or blame did not affect Swamiji when he was 
alive. Hence such praises are not likely 
to affect him now. 

It is impossible to pay true homage to 
Swamiji without doing something beneficial 


for ourselves and our fellow human beings. 

Swamiji has been a great benefactor of 
humanity in a variety of ways. But funda- 
mentally he is the awakener of souls. With- 
out the awakening of souls no true or abiding 
benefaction of any one is possible. ‘This is one 
of Swamiji’s most important teachings. Pay- 
ing homage to Swamiji must have some 
reference to this teaching. 

How do you awaken souls within you and 
others? You cannot push the Atman as if 
it was a sleeping person, saying, ‘get up, get 
up!’ Methods of awakening the Atman are 
elaborately discussed in the Hindu scriptures. 
Knowledge of scriptures is not, however, 
easily available to all. Specially at our young 
age, it stays much above our heads. But un- 
less we apply ourselves to this great task from 
our early years, unless it somehow becomes 
the part of our daily thought, education, 
conduct and aspiration, awakening of souls 
will be found too difficult a task at an 
advamced age. 

In his Inspved Talks Swamiji teaches us the 
simplest and yet the most effective method 
of awakening souls. He says, ‘Violent 
attempts at reform always end by retarding 
reform. Do not say, “You are bad’. Say only, 
‘You are good, but be better’. 

Self-discovery is possible only through a 
continual process of inner _ reformations 
and transformations. Self-despisers can never 
make any progress in any sphere of life, much 
less in the spiritual life. Therefore Swamiji 
says that those who do not have faith in 
themselves cannot have faith in God. You 
have to think about yourself that you are 
good but you have to be better. The fact of 


ON PAYING HOMAGE TO SWAMI]! 


your being good and the necessity of your 
being better should always be considered 
together. If you only think that you are 
good and are not aware of the necessity 
of being better, then you are a swell-headed 
person and awakening of the soul is far from 
you. 

In fact more stress should always be laid 
on the necessity of being better, for that is 
infinitely more important. A judicious and 
healthy feeling of want and dissatisfaction 
with one’s state of being are the roots 
of all progress, material and spiritual. The 
basis of such a healthy feeling can only be 
what Nachiketa said of himself in the Katha 
Upanishad: ‘Among many I am the first; 
among many I am the middlemost.’ And he 
implied, ‘But certainly I am never the last.’ 

Then what about our so many defects, 
follies and sins? The reality of them are 
not to be denied. Neither are they to be 
exaggerated. It should be clearly under- 
stood that all our blemishes attach only to 
our body and mind. But there is an area 
in every man where no blemish can ever 
touch him. Sri Krishna says in the Gita 
that the Lord resides in every heart. In 
other words a particle of the Divine forms the 
core of our being. And that is our ess€ntial 
nature. Body and mind may get corrupt and 
be destroyed but that core of our being which 
is a particle of God can never be destroyed. 
Life’s purpose is to become aware of thjs 
indestructible core of our being through 
purposive use of our body and mind. There 
are various methods of becoming aware of 
this fact—and these methods are known 
as the systems of yogas. 

Let it be understood that goodness and 
awakening of the soul are not the same thing. 
When the soul is truly awakened, you go 
beyond both good and evil. Yet cultivation 
of goodness is very important because it 
leads to the awakening of the soul. One, 
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however, can never really feel good about 
oneself unless he is ready to say to others, 
‘You arc good, but be better.’ To be able to 
say that with whole-hearted sincerity is not 
only the only way of helping others, it is also 
the most effective way of helping oneself. 
Good thoughts about others stimulates 
goodness in oneself. Uncharitable thoughts 
about: others harms oneself. It is like 
catching bacilli deliberately. 

As you learn to think, so your world turns 
to grow. Sri Ramakrishna saw God every- 
where, always, and in everything. But what 
do we sce? We see good and evil, and no 
God at all. Let us face it: why is it so with us? 
It is so precisely, because good and evil are 
within us and God is not yet realized. 
A question arises here. Is the evil we 
see Outside us a contrast of our own 
minds or does it exist independent of 
our minds? Are there wicked persons in the 
world becau:e we think there are such per- 
sons, or they exist independent of our thinking 
about them? The existence of wicked per- 
sons independent of our thinking cannot be 
denied. For such people we normally cherish 
hatred, contempt or indifference. But a 
knower of God sees even such people as God 
going about in that evil guise. Therefore 
they never lose faith in man, however 
depraved he may appear to be. It is through 
this faith in man or God in man that they 
bring about complete and parmanent trans- 
formation in sinners. 

Though it is an undeniable fact that evil 
exists independent of our thinking, it is also 
true that by thinking of evil within ourselves 
we can discover it outside even where it does 
not exist. And in this way we can and do 
have for ourselves really more wicked people 
than are existing. As far as he is concerned, 
a suspicious person can, for himself, create 
wicked people around him. 

There is an interesting Chinese story. 
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A man lost some money. He suspected that 
his neighbour's son stole the money. And did 
he not look exactly like a thief? The ex- 
pressions of his face and all his movements 
looked exactly like those of a thief. So he 
had no doubt about his conclusion. Then 
while cleaning the house the man found the 
money inside a bamboo piece where he had 
himself kept the moncy hidden for safety. 
Now when he looked at the neighbour’s son, 
he was a different person altogether. He did 
not look like a thief at all. 

The danger of evil thoughts does not 
end in merely colouring the good as 
evil, it ends in making you evil. Therefore 
Swamiji warns, We are what our thoughts 
have made us; take care what you think.” 
If you think of the negative side of a person 
or his defects, real or imaginary, those defects, 
by psychological law, gradually become the 
part of your being. Besides, as Holy Mother 
said most significantly, you can never help 
a person by harping on his defects, follies 
and weaknesses. To help him you must 
enthuse his positive side. And there is none 
in the world who is all bad. Even if a man 
has ninetynine defects and only one virtue, 
one must catch hold of that virtue to pull 
out his hidden goodness. 

If you say to a person, ‘you are wicked’, 
you not only help confirm him in his wicked- 
ness, but also imbibe that wickedness in 
yourself. On the other hand, if you care- 
fully discover the goodness of a person and 
help the person to do the same, you do the 
greatest service to him and to yourself also. 
It was by followng this method that Swamiji 
infused new life in India at a time when 
India did not appear to have any basis of 
hope for the future. At a time when it was 
hardly believed that India had any living 
glory Swamiji upheld the greatness and good- 
ness of India in such a heroic manner that 
India awoke and looked to future with 


confidence. The subsequent history is well- 
known. 

But if we confine our attention only to the 
attained goodness either of ours, others 
or of our countries, we shall stagnate in the 
backwaters of life. Holding on to the good- 
ness already manifest, we should bring- 
forth into life-play what is potential 
within. 

That has always been the way of the savi- 
ours of the world. Even in the most sinful 
person they discovered an untainted area of 
goodness and there they worked out their 
redemption. They did not pile up condem- 
nation and hatred on their distracted heads. 
They extended the most sympathetic healing 
touch which saved them from being des- 
troyed. Angulimala, the ferocious dacoit 
was saved by the Buddha by just looking 
through his eyes and thus reaching the core 
of his being with pardon and blessings. He 
became a saint before the eyes of those who 
knew him to be the vilest of creatures. The 
self-righteous guardians of society were 
ready to stone the sinning woman to death. 
But Christ saved her with wonderful skill 
putting them to shame by asking the sinless 
man among them to cast the first stone. 
Instead of pelting stones they all melted 
away with downcast faces. He then said to 
the woman in low voice, “Go and sin no 
more’. To be sure, her life was transformed 
by this single healing touch. Girish Ghosh 
himself said that he had so much sin to his 
account that if he sat in a spot seven cubits 
below there became impure ground. But 
Sri Ramakrishna did not look to that side of 
his life which was so obvious but to the great 
reserve Of hidden devotion in his heart. 
Amzad was a jail bird convicted several 
times for committing crimes. Yet Holy 
Mother claimed him to be as much her child 
as Swami Saradananda, who was a saint. 
All these acts of the saviours of the world 
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show the background of Swamiji’s particular 
teaching we are discussing. 

The dynamic implication of this simple 
teaching has to find continuous evolving 
expression in our whole life. Good if you are 
today, tomorrow you will have to be better, 
physically, mentally and spiritually. So it 
must go on. Sri Krishna says in the Gita 
that one should uplift oneself by oneself, 
one should never lower oneself. One is one’s 
own friend and one is one’s own enemy. 
One who has conquered oneself by oneself 
is one’s own friend. One who has not con- 
quered oneself by oneself is unto oneself 
like an external enemy. 

In being good and better eventually we 
shall have to face this issue with reference 
to ourselves. How far have we conquered 
ourselves by ourselves? To the extent we are 


masters of ourselves, to that extent alone we 
are good. To be better this mastery has to 
be intensified and extended. Only the self- 
controlled person can be a selfless person. 
A selfless person alone can feel for others 
and serve them. Only a selfless and open- 
hearted man can say in all sincerity to the 
other person, “You are good but be better”, 
and mean it too by: help serving him 
in all possible and required ways to be 
50. 

The very act of striving to be self-controlied 
and selfless by oneself and helping others 
in all possible ways to be better is paying 
homage to Swamiji. Whatever goes along 
with this will be acceptable to Swamiji. 
In paying homage to Swamiji during his 
Birth Centenary we will do well to 
remember always this truth. 
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Contribution of Swamiji to Modern 
Educational Thoughts 


SRI SYAMAPADA Das 


Assistant Headmaster, Multi-Purpose School 


Swami Vivekananda was a saint and seer, 
a master and messenger of Indian religion 
and philosophy, a patriot and patron of 
learning. He was our first cultural ambassa- 
dor and a true exponent of Indian philosophy 
to the West. He travelled far and wide at 
home and abroad, mixed with all classes of 
people from princes and priests down to the 
peasants and paupers, who hung on his 
brilliant orations spell-bound. His deathless 
message exhilarated many a drooping spirit 
with a new life andhope. He was essentially 
a spiritual teacher who taught us to cultivate 
fearlessness and excellence of character, to 
discharge our obligations gracefully, to hate 
all forms of hypocrisy, to love truth and, lastly, 
to toil on to reach the pinnacle of greatness. 
His advent in our midst took place at a time 
when squalor and stagnation stared us in the 
face. The princely personality of this great 
sage, his godly appearance in turban and 
saffron robes, struck the fire and imagination 
of innumerable souls, brought solace to 
the downtrodden, the forlorn and the world- 
weary. No other Indian before him toured 
so extensively to preach the immortal 
message of India to the West. Only two 
noble sons of India, long after him, carried 
it to the West. One was Poet Tagore and 
the other is Sir Sarvapalli Radhaknshnan, 
Philosopher-President of the Republic of 
India. 
Many of us in general and the western 
people in particular, are, to some extent, 


familiar with Swamiji’s spiritual messages. 
His contribution to a social and secular 
education suited to the genius and traditions 
of India, is no less illuminating than his 
spiritual speeches. He was par excellence a 
social reformer and was deeply distressed 
at the sight of social decline and degradation. 
Though not a professional teacher in the 
popular sense of the term, he was seldom 
happy at the type of education in the country. 
In his time an alien government was at the 
height of its political power in the country, 
and it dished out an education that was not 
only inadequate and inaccessible but also 
defective and detached from the require- 
ments of thosc for whom it was meant. 
Himself a sound scholar in English litera- 
ture and philosophy, he spoke vehemently 
against English educational system, in as 
much as it was negative in all its aspects and 
approaches, and intoxicating in its ultimate 
effects. It does not make of us men in the 
tsue sense of the term. 

Rather, it tends to make us irreverent 
to and ignorant of our spiritual heritage. It 
is secular to the core and enriches the in- 
tellect at the expense of the largeness of 
the heart. He eminently combined in 
himself the culture of both the East and 
the West and interpreted everything of the 
East in relation to its glorious past. This 
was why he spoke enthusiastically on the 
importance of the study of Sanskrit—the 
language of India’s spirit and refinements. 
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No educational reconstruction, according 
to Swamiji, would be ideal from the national 
point of view if Sanskrit was not given its 
due place in it. 

Later on, Swamiji realised that India could 
never thrive materially and in isolation 
from the rest of the world. He was first 
dazzled by the glamour of the Western 
education, but afterwards impressed by its 
utility. So he exhorted us to accept it in so 
far as it supplements, and not substitutes, the 
national system of education to make us fit 
to face the severe competition and struggle of 
life. He deprecated a blind and thoughtless 
imitation of a godless education in utter 
disregard and neglect of what was ours. 
He voiced his vigorous protest against a 
totally forcign system of education, because 
it could at best create a class of clerks and 
copyists, fashionable office-gocrs and petty- 
fogging lawyers. Swamiji regretted the 
dearth of sound scholars despite a century’s 
foreign education in the land. The few 
original thinkers that assimilated and 
mastered western sciences and cultures, 
had their education not in this country but 
abroad. He, therefore, advocated ardently 
the socialisation of education. The correct 
picture of India is to be found in her immu- 
merable villages inhabited by millions of 
farmers, labourers, cobblers, weavers, etc., 
in their utter ignorance and backwardness. 
The light of education should be made tò 
illumine every corner of the dark and distant 
cottages of even the poorest instead of con- 
fining it among the fortunate few of the 
society. 

Mere stuffing of the brain, according to 
Swamiji, with some scrappy and piece-meal 
information, docs not make education. If it 
were so, a library, he humorously remarks, 
with a good collection of books, is the most 
educated of all. “Education”, as Swamiji 
defines it, ‘‘is the nervous association of 


certain ideas’’. It should be an inseparable 
part of our daily existence and not a time- 
server and show on ceremonial occasions. 
“Expansion is life, while contraction is 
death” —so teaches Swamiji. A man with 
his encyclopaedic knowledge would not be 
regarded as learned if he is selfish and re- 
moved from his fellow-men, and is not proud 
and conscious of his rich past. The essence 
of his educational philosophy is to be found 
in his immortal saying —'*Education is the 
manifestation of the*perfection already in 
man.” Every child, according to Swamiji, 
is born with rudiments of perfection in him. 
The child-mind is full of potentialities of 
knowledge and not a “‘fabula rasa’ as some 
philosophers hold. No teacher can even 
pretend to teach anyone, however well- 
knowing he is. Man is after all a self-taught 
being—says Swamiji. A teacher does not 
teach, nor does a child learn anything new. 
The teacher cannot inject any new ideas 
into a child-mind. Swamiji is of the view 
that the fall of an apple did not lead to the 
discovery of anything new by Newton. It 
was already in his mind. The particular 
incident only helped Newton to search 
and study his own mind—a receptacle of 
limitless knowledge. The function of a 
teacher is simply like that of a gardener who 
takes off the veneer that covers up the sprout- 
ing seedlings. Just as congenial air, light 
and earth conduce to the growth of a sprout- 
ing seed into a full-grown tree, so does a 
teacher help a child to grow into a full man. 
A child does not learn—by this Swamiji 
means that the child only discovers what is 
already in his mind in a sleeping state. All 
created things are inexhaustible sources 
of infinite knowledge. A teacher is merely 
a kindler of lame and not flame itself—so 
asserts Swamiji. Freedom is an essential 
condition of learning. A teacher very often- 
retards and stunts the normal growth of a 





9? ASHRAM 


child if he is not allowed to act freely 
according to his nature. The primary func- 
tions of a teacher are, thercfore, to imbue a 
child with a sense of supreme self-confidence, 
earnestness, indomitable will-force, and his 
capacity for doing great things. 

A sound education should make its reci- 
pient fearless even, in the face of death. 
Swamiji, a truc patriot, foresaw in the foreign 
education the germs of denationalisation. 
In course of his foreign tours he was highly 
delighted to see the béaming faces, vigour 
and natural jollity of western boys and girls 
and felt very small and depressed at the 
physical degradation of boys and girls in our 
country. No nation can be virile, lasung 
and respectable if its people are so many 
physical wrecks. No education, spiritual or 
secular, is productive of any good to a nation 
if its recipients lack physical health. Swamiji, 
therefore, advocated asufficient culture of the 
brawns prior to the culture of the brains. 
“Iron nerves with a well-intelligent brain 
and the whole world is at your feet'’—is 
the precious observation of Swamiji. A 
debilitated body is the home of all mala- 
dies, moral, physical and spiritual. With this 
end in view he stressed the importance of 
physical education and a mgid observance 
of the vow of ‘“‘Brahmacharyya” by our 
students. He inspired them to take active 
interest and part in manly games instead of 
being absorbed in the study of the Gita. 

While making a diagnostic study of the 
then social condition, his penetrating eyes 
did not fail to take notice of the sorrowful 
status of women in our society. Swamiji’s 
opinions on Indian women’s education are 
quite clear-cut and unambiguous. He de- 
sired that our women should be properly 
educated like men, though on different lines. 
He observed with horror and hatred the 
debasing status of our women in the society. 
“Weaker sex’, a synonym for women, is 


the creation of man for the fulfilment of 
his unholy desires. Child-marriage and pre- 
mature maternity were the only two things 
they were born for. They were, so to say, 
the play-things in the hands of men, born 
to weep to death under their veils. It was 
pretty obvious to him that no nation could 
claim to be civilized if its women were put 
down and treated as sub-human beings. 
Swamiji was a great votary of Indian ideal 
of womanhood and held womanhood and 
motherhood in the same high esteem. The 
Indian ideal of womanhood as represented 
and personified by Sita, Sabitri, Luxmibai 
and Ahalyabai of hallowed memory, has 
passed into legends. He, therefore, pleaded 
passionately to instal our women in their 
pristine glory. But the times of Sita and 
Sabitri have changed beyond recognition 
and our life has become complex in many 
respects. So Swamiji did not want to create 
a chaos and dislocation in our domestic 
life by laying down a uniform system of 
education for both men and women 
and forcing the latter out of their 
homes to face the hard problems of life. 
Women's education should be of such a type 
as would make them joint partners of and 
not’ rivals to their male compeers in the 
building up of a happy home and an ideal 
society. Besides some bookish learning, 
Swamiji suggested giving them enough teach- 
ing on religion, cottage industry, domestic 
sciences, hygienc, cooking and sewing. The 
women should by all means be made in- 
dependent and not timid and tearful hand- 
maids of men in the society, and this was 
why he set his face against co-education and 
co-administration of any institutions at any 
stage. Finally, women’s sphere of duty, 
according to Swamiji and in the words of an 
eminent daughter of India, has been and ever 
will be, “to keep alive the hearth fires, the 
altar fires and the beacon fires of the nation”. 





The Role of the School in a Changing Society 


SRI SANTIKUMAR BANERJI 
Principal, Post-Graduate Basic Training College 


EDUCATION encompasses the needs of the 
child in his personal life, in his immediate 
family and social life, in his civic life and in 
his economic life. Its implication determi- 
ning the four sets of needs of the child have 
been worked out in a comprehensive and 
detailed manner in the American Report 
of the Commission on Secondary School 
Curriculum on ‘Science in General Educa- 
tion’. If our own aims of education conform 
to those stated above, any course—Scicnce 
Or any other subject—must be judged not 
‘for its own sake’ but in so far as it helps 
to meet one or more of these needs. 

The child has a certain number of needs. 
Not only the satisfaction of these needs but 
the way these are met will very largely deter- 
mine the kind of personality the child will 
eventually develop into. If, for instance, 
force and other totalitarian methods are 
employed, the child will develop into a 
totalitarian human being; if, on the other 
hand, reason, gentle persuasion, spirit of 
equality and fair play—in short, the demo- 
cratic qualitics—are used as a basis for the 
solution of problems, the child will grow intd 
a democratic individual. The child not 
only has to be given the tools necessary for 
the maintenance of his life but the methods 
employed in the process become very much 
important as he has to live in a democratic 
society. 

The agencies which help the child's satis- 
faction of the above needs are the social 
groups which comprise any society. The 
home, the school, the religious organisation 
of a given community are the agencies that 


are notably more imporant than the others. 
Since obviously, the school is charged with 
the specialised function of preparing the 
child for an all-round development in order 
that he can take his own place in society, 
the role of the school is of paramount im- 
portance to the growth of the child. 


The function of the School: 

The continuity and stability of a commu- 
nity depends upon acquisition by the majo- 
rity of its members of the fundamental 
techniques and knowledges upon which 
their economic life rests. In a simple society 
these are acquired more or less uncon- 
sciously. In a complex socicty these are 
learned in special institutions: the church 
and the school are the most important of 
them. 

The fundamental functions which the 
school must fulfil is to see that those skills, 
knowledges, patterns of behaviour necessary 
for the maintenance of life in society are 
taught most effectively and economically 
by its body of men specially trained for this 
purpose. The teaching of reading and 
writing, Mathematics, Science, and perhaps 
feeding and health of children—are items 
which will come under the above category. 
The school will also be concerned with the 
teaching of ethics and vocational training 
as provided in technical schools. In addition 
to the above, another function is the general 
integration of thought and behaviour into a 
significant whole whose parts and elements 
do not conflict with one another. We will 
discuss this point a little later. Suffice it to 
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say now that without this integration the 
school is bound to produce ineffective in- 
dividuals lacking in confidence in themselves. 

The above do not, of course, exhaust all 
the functions of the schools. Duc to various 
reasons the modern social groups except the 
home have ceased to play any significant 
part in the lives of children. Even parents 
cannot devote as much time for their children 
as they ought to or should like to. So 
the functions properly belonging to other 
groups are gradually arfd increasingly being 
taken over by the school in Western 
countries. Thus the school’s duties and 
obligations to the child tend to become more 
extended. 

Hence the need for a drastic curriculum 
reform. The Interim Report, 1945, of the 
Council for Curriculum Reform in England 
discussed the points as indicated above. 

At about the same time the Harvard 
Report entitled *‘General Education in a 
Free Society” characterized the defect of 
the existing system of education as over- 
specialisation tending to produce narrow 
specialists who lacked general education. 
The Report outlined a scheme of general 
education at the secondary level and at the 
University up to the Degree standard with a 
view to removing the existing defects. Even 
before that John Dewey who spent a life- 
time for a reconstruction of the system of 
children’s education advocated a scheme 
based on activity and project. In the educa- 
tional world since the time of Plato down to 
the present times great educational refor- 
mers have always stressed the need of acti- 
vity to offset the general tendency of a 
bookish preparation. 

It might be a moot point that the curri- 
culum of the different stages of education 
in U.S.A. tended to produce narrow specia- 
lists notwithstanding the pervasive influence 
of John Dewey who advocated ways to 


combine theory with practicc. It could also 
be argued that the curriculum in schools 
in the United Kingdom had a conservative 
bias and lacked certain “inclusive” qualities. 
Whether we agree with these controversial 
issues or not it scems probably certain that 
there is a general dissatisfaction in many 
countnes regarding the education of children 
and that the growing up of children present- 
ed many new problems in this age as 
certain important social agencies failed to 
exercise their influence effectively. 

Thus it is clearly indicated that the school 
will be expected to take over the duties of 
other social institutions and will have to 
provide for an extended curriculum with the 
obvious implication that children should 
spend more time in school than before. 
But the mere launching of a reformed 
curriculum will not help. The school must 
be a place where children will practise 
living a realistic life under rather ideal 
conditions. The pattern of thought and 


-bchaviour existing in any society today are 


mamfold. As already pointed out above 
they have to be blended together into a 
significant wholc, constituting a way of life, 
that is to say, a democratic way of life round 
which all activities and methods would 
revolve and tend to cohere. Failure on this 
point will mean failure of the child to become 
a democratic citizen with a capacity to 
adapt himself to changing situations in later 
life. Congregational prayers, community 
work, sports and educational projects plan- 
ned on a basis of ‘controlled self-govern- 
ment’ will give the children certain common 
experiences having great educational value. 
It must be noted in this connexion that the 
only criteria to judge education is that it 
must promote both the fullest possible 
personal development and the most effective 
participation in a planned democratic 
society. 
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The Home and the School: 

The home is the natural environment 
where the child begins his experience. The 
school as a specialised institution emerges 
only with civilisation and is an extension 
of the home. John Dewey says that the child 
begins to learn by sharing in the normal co- 
operative activities of the home and that when 
the school is able to reproduce the normal 
healthy environment of the home it becomes 
a centre of learning and a place of purpose- 
ful activities. School is the ideal prototype 
of the home. 

Nevertheless there is difference bet- 
ween the two institutions. While the spirit 
of the home should permeate all activities 
of the school there is the need for formal 
instruction. While education should be 
thought of in terms of activity and experience 
in the case of the very young, a time comes 
when the informal instruction of the home 
gives place to formal systematized learning. 
Formal curriculum begins where instruction 
of the home ends. 


Concept of the Curriculum: 

Curriculum is the institutional version of 
the programme of teaching and learning 
that takes place in the school. Frons the 
initiation ceremony of the aboriginal tribes 
to the routine and ritual of the modern 
institutions, instruction became curriculum 
only when it passed through the school.® 
Curriculum is that approved mode of 
formalized institutional instruction—the 
medium through which the growing child 
is initiated into the adult world. 


Principles of Curriculum Planning: 

It is, therefore, of utmost importance that 
there should be certain principles for the 
guidance of curriculum planning. 


|. Curriculum should aim at education 
of the whole child. Separate subjects should 
be regarded as complementary to one 
another. Not ends in themselves they should 
be treated as contributing to the totality of 
the child's experience. Therefore [exclusive 
absorption in details of ‘instruction should 
be avoided. . 

2. Curriculum should be’ child-centric. 
Curriculum should be adapted to the needs 
of the child. John Dewey says, “Do not 
lose the tree in the wood”. 

3. Curriculum should be correlated. The 
relation between one subject and another 
should always be pointed out. Subject divi- 
sions are convenient forms of the break-up 
of the knowledge contents. They should 
therefore not be treated in isolation. 

4. Curriculum should be integrated. 

Many of the activities of the school can be 
planned in the project methods which will 
cut across the artificial barriers between one 
subject and another. 

5. Curriculum should be socially signi- 
ficant. The activities of children become 
meaningful only in their social context. 

6. Curriculum of the Primary School 
should be thought of and organised in 
terms of activity and experience. Predomi- 
nance of the common core and absence of 
the periphery in a small way are pronounced 
features of this stage when education should 
be conceived of in terms of the child’s biologi- 
cal, psychological and social growth. 

7. Curriculum of the Secondary School: 

A common core combined with periphery 
(specialisation) are marked features of this 
stage. 


Moral @ Religious Education tn School: 
W. O. Lester Smith in his book “To whom 
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do schools belong” mentions three claimants 
to the child, namely, the parents, the teacher 
and the person. All three are equally con- 
cerned in the welfare of the child and only 
their joint contribution is hkely to streng- 
then his spiritual experience. The normal 
Primary School child is essentially an ex- 
trovert in his interests and limited in his 
capacity for dealing with abstract ideas 
and learns through activity and experience. 
The deep significance and spiritual meaning 
of scriptures perhaps accessible to post- 
primary children will be beyond him. 
Scripture lesson, if at all attempted, should 
be interpreted very broadly and stones from 
the Ramayana and the Mahabharata should 
include narratives that help the growth of 
idealism. 

In this article we intend to discuss the 
needs of children at the. Primary stage 
only. This is the stage which is not 
amenable to direct teaching of scriptures. 
The Primary school child assimilates 
the heritage of his neighbourhood. By 
bringing into close harmony the education 
of the child about neighbourhood and school, 
by interpreting the human, the dramatic 
and the heroic element of the lives of the 
common people of the neighbourhood, e.g. 
the mason working at the dizzy heights, the 
teacher can help develop the moral process 
of human assessment in the child. Examples 
of service and heroism even in grim and 
sordid neighbourhood will appeal to the child. 
This will be sound moral education. Here 
we sec the direct relevance of moral educa- 
tion to the reshaping of society. 

If we know that morality means goodness 
in action we should see that idealism grows 
not as a part of the fantasy life of the mind 
but with a variety of identification with the 
life of their heroes the children might hope to 
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be. Many of the children will be ordinary 
humble men and women. The teacher should 
sec that the child gets plenty of opportunity 
of serving these ordinary people through 
exercise of qualities like love, affection, 
kindness, fellow-feeling, the desire for service 
etc. This will be moral education for the 
child. Thus the teacher by serving the 
moral needs of the pupils raises the moral 
life of society. 

However, it will be good if children meet 
together every morning in a brief, simple 
morning worship. As the co-operative sense 
of the community grows at 9, 10 and 1] the 
teacher may gather the community together 
and the child will recognise in union the 
need for reverence and worship. The hymns 
to be used should be meaningful to them. 
This will pave the way for a later spiritual 
experience at the Secondary stage.* 


The Problem of Discipline: 

Dewey discussed this question in many of 
his books. Its main theme is that discipline 
is trained power of mind. He also considers 
that it is identical with freedom. It is not 
something done to a person but something 
that is achieved by a person. T. P. Nunn 
considers this problem from a practical 
standpoint and says that discipline (positive) 
is the end product of school order (negative). 
By following the school order the child arrives 
at discipline. Thus while there is really no 
difference between Dewey and Nunn, the 
former looked at the problem from a more 
fundamental position. He says, ‘Learning 
is learning to think”. The processes of 
thinking to be truly reflective require 
systematic care. The word ‘thinking’ signifies 
the regulation of natural and spontaneous 
process of observation, suggestion and test- 
ing; thinking in this sense becomes an art. 


+ The Report of Primary Education on Scotland: H. M. 8. Q. London 


THE ROLE OF THE SCHOOL IN A CHANGING SOCIETY 


A man whois disciplined in the art of think- 
ing is a man who has achieved power, power 
of control of the means necessary to achieve 
ends and also power to value and test 
results. All genuine education terminates in 
discipline. 

In simple language it means that the child, 
at a suitable age, is to be given specific 
projects involving problems so that he has a 
clear idea of what he undertakes to do and 
proceeds accordingly towards the goal. In 
„its execution at every stage there are prob- 
lems. His ideas become clearer as he over- 
comes the obstacles in his way and his 
success gives him confidence. Thus his 
practical problems give him training to think 
correctly and this mental training is other- 
wise known as discipline. 

In our country the question of discipline 
or rather its lack is our besetting problem. 
There is bound to be ‘Time-lag’ in re- 
organising our curriculum but a return to 
Dewey is always self-rewarding for getting 
our bearings when things are in a melting 
pot. 
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Whatever the opinions of the experts today 
regarding some of the apparent inconsis- 
tencics of his pragmatist outlook, there is no 
denying the fact that Dewey stressed the 
functional aspect in his successful experi- 
ments in Education. This in our land seemed 
to be good enough at a time when Mahatma 
Gandhi conceived Basic education to be 
education for life and education through 
life. Education vicwed at this angle has dis- 
ciplinary value in the life of the child. The 
problem of discipline may also be considered 
from another standpoint, namely, by helping 
the child find the hero of his life as 
suggested earlier. 

Swami . Vivekananda, the great saint 
of India, cared much for the education of 
the right kind for Indian children. In this 
Home where children of all communities 
receive their education the inspiration 
usually comes from his life and teachings 
and those of his great Master. Vivekananda 
believed that Western science coupled with 
Vedanta would be the panacea of all 
evils in India. 


—,.0.— 





‘Thou Shouldst be Living at This Hour!’ 


SRI ADINATH CHAKRABORTY 
Teacher, Multi-Purpose School 


VIVEKANANDA, the very name conjures up a 
figure, majestic in achre robes, born to rule 
the world with. a fire that is born of spiritual 
power. A prince among monks, he looms 
large before our eyes as a guide to lead us out 
of the gloom and despoñdence of this matter- 
of-fact world. He stands out as the Pole 
Star to the straying mortals seeking happi- 
ness at different moorings. 

It is a difficult task to estimate the per- 
sonality of a man who stands out in Hima- 
layan grandeur; it is rather easy to feel and 
conceive the greatness and realise it in the 
heart of hearts than to delineate it with a 
critical eye. He has shown us the way and 
it is time we gave it shape. ‘He who is kind 
to the created beings renders the best 
service to God’’—this epitomises his teaching 
and the service to mankind remains the 
everlasting canon of religions. 

We are celebrating the Centenary of this 
great son of Mother India. Colleges are being 
set up and a University is being dedicated 
to his memory. These are all good things 
in so far as they go. But it will be lip-deep 
service to the memory of this savant of the 
country, if the ideal of service is lost sight of. 
Education is a great problem, if not the 
greatest, in our country which has shaken off 
shackles of bondage only recently. Educa- 
tion is indispensable for the reawakening 
and building up of the India of our Future. 
The leaders of our country are obsessed with 
the phenomenal development of scientific 
education in Europe and America and they 
want to transplant that education on the 
soils of India. Science is great and should be 
learnt. But it should not be learnt at the 


cost of the spirit and soul of a very ancient 
people. Any educational structure that is 
to be built up must not be dissociated from 
the culture and tradition of a civilised 
country—spirit should not be sacrificed to 
matter. 

Swamiji, as the true disciple of that 
god-man Sri Ramakrishna, saw poverty, 
illiteracy, exploitation and oppression ram- 
pant in India. He felt for the poor mass 
and wanted to build up India where people 
would live in equality, free from squalor 
and disease; where everybody would, 
irrespective of caste, creed and colour, get 
equal opportunities to education, employ- 
ment and free development of physical, 
moral and intelicctual character. In a word, 
he wanted every Indian to be an example of 
a manly man, bold and fearless, active and 
venturesome, great and benevolent. Every 
Indian would bear the stamp of character 
which will not only distinguish him from 
another but also be looked upon with 
admiration and respect. 

The first and foremost thing that lies 
before us is to realise the dreams of this 
great leader in our life. India, as we see to- 
day, is torn into many problems and her 
unity is at stake. However much we rack 
our brains to attempt emotional integration 
of the people and coalesce the disintegrating 
forces into a compact mass, the Supreme 
need of the hour is the spiritual education— 
spiritual not in the sense of monks and 
ascetics; Spiritual in the sense of acquiring 
the nobler qualities of head and heart 
through education. We are having a luxury 
of a very costly educational system which 
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benefits only a fortunate few. The mass 
is being ignored as in the days of the 
British Raj. We cannot build up an 
India of Swamiji’s dreams through this 
System. Education has to be reached to 
the doors of the people living in the ob- 
scurest and remotest villages. It has to be 
built from the bottom, otherwise the top- 
heavy structure will topple down crushing 
all under the debris. 

A regimentation of self-sacrificing workers 
and teachers is needed to implement the 
great task. They will show by examples 
of character, work and service how men can 
live in a better and happier way. It will be 
an all-out offensive against all ills of life. Ifa 
correct lead is given in right earnest, it is 
believed, money will not be the problem. 
Thousands will come forward and dedicate 
their lives to the building up of a glorious 
India, resplendent in the divine light of 
knowledge that was her own. 

There are snobs to whom the talk of moral 
education in this era of sputniks may sound 
as an anachronism. But the demand for it 
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cannot be more pressing than it is to-day. 
It is the only thing that can save mankind 
in the changing world. If the obsession due 
to achievements of science fails to bring home 
to men the moral values of life, a great 
catastrophe will destroy the whole edifice 
that has been built up by the labours of 
centuries. India which has just emerged 
as an independent country can ill afford 
to ignore this grim fact. There can be noth- 
ing better than emulating the ways shown 
by Swamiji through his speeches. He is the 
ideal of the hour and the more it is realised, 
the better for our country. 

Swamiji kindled the spark of Indian 
nationalism at a significant hour of her 
chequered history. India, now at her cross- 
roads, will do well by following his teachings 
and realising them in practical life. Let us 
repeat the words of Swamiji and say thatthe 
Brahmins, Chandals, Sweepers and Cobb- 
lers are our brothers and the good of India 
is the good of these mute millions. Let 
the immortal spirit of Swamiji kindle in us 
the urge of service to humanity. 
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Vivekananda and His Critics in the West 


Sri TRUUG NARAYAN BAGCHI 
Teacher, Multi-Purpose School 


‘He came, he ‘saw, and he conquered’. We 
had this sort ofidea regarding Vivekananda’s 
preaching of Hinduism in America and 
Europe. We did not know that he had to 
fight a heroic battle before he had his signal 
success. The history of it is really very 
thrilling. A recent publication® throws new 
light in revealing this history through 
factual evidences, and by presenting docu- 
ments hitherto unknown. Swamiji had to 
face the active opposition of some Christian 
missionaries, who were bitterly critical to his 
preaching and tried to ridicule him and 
his religion before the public. But all their 
attempts proved futile before his imperious 
bearine. In the face of their virulent criticism 
he manifested a wonderful courage and a 
striking steadfastness. He maintained a calm 
resoluteness and an unwavering firmness in 
defending his mission. 

It becomes all the more interesting when 
we find that even the learned delegates 
representing diflerent western countries to 
the Chicago Congress did not spare him. 
At one time the Parliament of Religions 
reached a point where sharp acerbities 
developed. A thin veil of courtesy was main- 
tained, of course, but behind it was ill- 
feeling. The most of it was directed against 
Hindu religion and its representative. The 
western delegates, one after another, de- 
cried the representation of Hindu religion, 
and traduced its representative in their 
speeches. Rev. Joseph Cook was their leader. 


He criticized the Hindus sharply. Swamiji 
gave a patient hearing to all those dis- 
paraging declamations. And when the 
opportunity presented itself he blazed up 
with these words: 

“We who have come from the East have 
sat here day after day and have been told 
in a patronising way that we ought to accept 
Christianity because Christian nations are 
the most prosperous. We look about us 
and we sce England the most prosperous 
Christian nation in the world, with her foot 
on the neck of 2,50,000,000 Asiatics. We 
look back into history and see the pros- 
perity of Christian Europe began with 
Spain. Spain’s prosperity began with the 
invasion of Mexico. Christianity wins its 
prosperity by cutting the throats of its 
fellowmen. At such a price the Hindu will 
not have prosperity". (Reported in ‘World’s 
Fair’s special, September 28, 1893). 

This comment was followed by his famous 
‘Paper on Hinduism’. The text is well- 
known. In this paper he was nowhere criti- 
cal about Christianity. On the other hand, 
he openly expressed his great respect for 
Christian religion. Perhaps he could under- 
stand how unsubstantial were the Mission- 
aries’ criticismof Hindu religion. To a 
request of the ‘New York World’ of October 
1, 1893, for a sentiment or expression regard- 
ing the significance of the great mecting 
from each representative, Swamiji did not 
refer to the hostility appeared to him in 


* ‘Swami Vivekananda in America, New Discoveries’ —by Marie Louise Burke (1958) 





VIVEKANANDA AND HIS CRITICS IN THE WEST 


the Congress. But in a strain that was per- 
fectly in tune with his mission, he recited a 
verse from the Gita, and one from Vyasa. 

“I am He that am in every religion—like 
the thread that passes through a string of 
pearls”. 

“Holy, perfect, and pure men are seen 
in all creeds, therefore, they all lead to the 
same truth—for, how can nectar be the 
outcome of poison?” 

After the Chicago lecture Swamiji became 
very popular with the American people. 
His meetings were largely attended, and the 
people waited eagerly on the way to have 
a glimpse of him. Swamiji gave a series of 
lectures organised by different groups. He 
soon rid himself of these lecturing organisa- 
tions with their fixed itineraries drawn up 
by managers; as he realised the fact that 
they were exploiting and embarrassing him 
by ‘beating the drum as if he were a circus 
turn’. He himself with the help of some 
good friends organised lectures, and met 
the influential public figures personally in 
their own houses. 

Missionaries, on the other hand, did not 
remain idle; they went on with their 
campaigns against him with redoubled 
vigour. Just to show the nature of their ‘work 
mention of a letter may be made here. This 
appeared in the ‘Free Press, Detroit’. In 
style and language the letter was palpably 
malicious. 

.Don’t you know that the words 
virtue? and ‘morality’ have no meaning with 
the Hindus, they are as much worse than 
Chinese and Japanese as you can imagine, 

. . Horror of horrors! wholesale infanticide, 


cobras, crocodiles, and wilful falsehood! 
Does the witches’ cauldron in Macbeth 
equal this?” 


Letters were published in papers, pam- 
phlets were issued, and mectings were or- 
ganised by the Missionaries, and through 
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them astounding lies regarding India, and 
her culture and religion were given a wide 
publicity. But their efforts did not dim a 
little the fire that was in him of the proud 
Indian patriot. In his reply he boldly 
exposed the character of the Western nations 
and held it forth before the poeple in an 
unambiguous language: 

“The Christian nations have filled the 
world with bloodshed and tyranny. It 1s 
their day now. You kill and murder and 
bring drunkenness ,and disease in our 
country, and then add insult to injury 
by preaching Christ and Him crucified. 
What Christian voice goes through the land 
protecting against such horrors? I have 
never heard any. You drink the idca in your 
mother’s milk that you are angels and we 
are devils. It is not enough that there be 
sunlight; you must have the eyes to see it”. 

Rev. R. A. Hume lived for some time in 
India as the Director of a Mission. In a 
meeting he claimed the superiority of Chris- 
tian religion, and put some questions 
before Swamiji on untouchability, casteism, 
early-widowhood etc. as to prove the in- 
feriority of Hinduism. Swamiji gave a 
fitting reply to this exaggerated pride. 

“The most of the men whom you send us 
as Missionaries are incompetent. I have 
never known of a single man who has studied 
Sanskrit before going to India as a 
Missionary, and yet all our books and 
literatures are printed in it”. 

The purport of this comment is simply 
this, that unless one is not intimately 
acquainted with Indian life and culture, one 
has no right to style oneself as its critic. 

In England Swamiji encountered the 
scathing criticism of the missionaries in the 
same way; here too, they hurled their 
attacks at him in open meetings, and through 
the press, and issuing pamphlets. They had 
the least idea that ‘the Hindu monk with 
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the superb carriage of Hindusthani’ was 
once a ‘paribrajaka’ who had covered the 
length and breadth of India on foot, and 
had the most intimate knowledge of the 
workings of Christian missionaries in India. 
In answering their villifying criticism of 
Indian life, Swamiji unmasked the mission- 
aries in India. Of course, it required great 
courage, which he no doubt had in plenty. 
He said: 

“We sometimes have famines in India. 
And so the young Missionaries will hang 
abuut the fag end of a famine and give a 
starving native five shillings, and there you 
have him, a readymade Christian; take him, 

The only band of converts around 
each missionary is composed of those dce- 
pended upon him for a living. They have 
to be christians or starve”. 

Swamiji was not blind to the good side 
of the Missionary activities in India. He 
mentioned them in his speeches. On one 
occasion he said: 

“There is one benefit that must be credited 
to the missionary movement. It makes 
education cheap. There are some very 
good colleges and schools available to the 
natives through missionaries”. 

He stood superior to all criticism when he 
uttered: 
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‘We want missionaries of Christ. Let 
such come to India by the hundreds and 
thousands. Bring Christ’s life to us, and let 
it permeate the very core of society. Let him 
be preached in every village or corner of 
India". 

During the months Swamiji lived in 
America and Europe he not only lectured 
about Hindu religion, but absorbed all 
kinds of information regarding the workings 
of Western civilisation. Chicago and London 
offered him a broad field of study in this 
respect. 

He had to perform two-fold task while he 
was on his mission in America and Europe. 
On one hand he repudiated the vociferous 
arguments of the Christian Missionaries, 
and on the other hand he spoke of his native 
land ‘‘where stood the earliest cradle 
of ethics, arts, sciences and literature, 
and the integrity of whose sons, and the 
virtues of whose daughters have been sung 
by all travellers”. And here we cannot but 
note the irony of history that this great son 
of India interpreted India’s soul to the West 
when she was on the point of losing it 
through the impact of Western civilization. 
However, the history of it is long and, yet 
quite’ interesting. We have just a fragment 
of it here. 





Swami Vivekananda: 
The Torch-Bearer of Life and Light 


SRI Prasanta Das, -Multi-Purpose School + Class X 


“WHENEVER, O descendant of Bharata, 
there is decline of Dharma, and rise of 
Adharma, I body myself forth. For the 
protection of the good, for the destruction 
of the wicked and for the establishment of 
Dharma, I come into being every age...” 

These are the words of the Eternal One, 
in the Holy Gita, forcefully striking the key- 
note of the ebb and flow of the spiritual 
encrgy in the world. These are the words 
of great consolation to mankind; these 
are the words of deepest love for mankind ; 
these are the words of great hopes to man- 
kind! These words sprang from the mouth 
of the Omnipotent to awaken the slum- 
bering soul of the universe. These are the 
words, reviving the dead into life and hold- 
ing out a vast ocean of hope and consola- 
tion before the mundane world. These 
are the words responding to the egqrnest 
and pathetic appeal of crores of ignorant 
souls of the universe. 

When virtue subsides, and vice prevails 
on earth, God comes down to save mankind. 
When the world becomes poisonous with 
the intensity of envy, malice, hatred, un- 
touchability and such other vices, the divine 
power springs on earth to remove all dark- 
ness from the benighted world and to illu- 
mine it with a new light of spirituality. 
When mankind fall into the complicated 
whirlpools of prejudices, superstitions and 
are perplexed, God comes down to their 
rescue. When orthodoxy and corruption 
raise their heads, when the weak are oppres- 
sed by the strong, the divine power mani- 


fests itself amongst us in order to destroy 
all immorality and to establish spirituality 
in the world. 

Such a period c4me to the national life 
of India. Nineteenth century is highly 
remarkable in the history of India. India 
was passing through a most critical period 
of her history. The difference in caste and 
creed became more and more prevalent 
in society. India was going down to the 
abyss of ruin under the weight of supersti- 
tion, prejudices and, above all, foreign 
domination. Foreigners taught us that India 
was backward in every respect and that 
their civilization was ancient, vague and 
imperfect. They said that ‘crystallized im- 
morality and Hinduism were same thing’. 
India was rather on the point of being be- 
wildered in the face of scorching and tre- 
mendous flash of Western civilization. 

The morning sun rises. With its appearance 
the darkness of the night is dispelled. The 
earth wakes up with a new spirit and energy. 

Such a sun appeared in the firmament 
of the national life of India. The whole of 
India was then dead to all appearances. 
Just at that time emerged a dynamic power 
from the deep meditative world of Rama- 
krishna, a priest of high religious order. 
The whole world woke up and got back its 
former strength and power. The nation 
again came to realise the glorious tradition 
of India. The whole world trembled under 
the impact of this great dynamic power. 
The nation resounded with the echo of new 
spiritual sensation. Who was the man that 





104 . 
appeared amongst us with new light of 
knowledge and spirituality? Who was the 
inheritor of that great power that awakened 
the slumbering soul of the nation? The very 
name striking our mind is ‘Swami Viveka- 
nanda’ in whom was reborn the spiritual 
past of India. 

Swami Vivekananda appeared before us 
with words of great hope and promise. He 
surged forward flooding away the time- 
old and worn-out ways of thinking. His 
flaming words roused’ patriotism in the 
minds of the people. The nation realised 
how India was to revitalise herself and again 
take up her distinctive role. His message 
was not only for a particular race or class 
but for the whole humanity at large. He 
appeared amongst us like a cyclone and 
roared out like a lion, ‘‘However much you 
may parade your descent from Aryan 
ancestors and sing the glories of ancient 
India day and night, and however much you 
may be strutting in the pride of your birth, 
you, the rich people of India, do you think 
that you are alive? You are but mummies 
ten thousand years old! Throw those trea- 
sure-chests of yours and those jewelled rings 
among the peasants, fishermen, cobblers, 
and you vanish in the air and be seen no 
more—only keep your ears open”. His 
words penetrated through the mind of the 
people. They came to realize their own 
fault. With his bold philosophy of life 
he awakened the slumbering soul of the 
nation and illumined it with a new light 
of spirituality and education. Man-making 
was the mission of his life. 

One century is already past. We are now 
in the sixties of the 20th century. Now 
standing on the platform of this century, if 
we look through the whole world what do 
we sec? What is the main thing that 
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attracts our notice? The question is not 
difficult to answer. Many things have 
happened in the world for the last one 
hundred years. People in the sixties of the 


- 20th century are now obsessed with the 


phenomenal progress of science. People are 
blinded with the tremendous achievements 
of science. They have forgotten the life, 
the spiritual heritage and are rolling in the 
amenities and luxuries catered by scientific 
inventions. Butin the midst of these progresses 
and clap-traps, the soul of man is choked— 
it is dying, if not already dead. The ideals 
of Swami Vivekananda can only show the 
light and serve as a balancing force between 
tradition and modernism. Swamiji synthe- 
sises in himself progress and spiritualism. 
Swamiji always cuologised scientific edu- 
cation, but what he wanted people to do was 
to be possessed of sclf-control and moral 
training. Humanism, that is to say, the 
spirit of serving the suffering humanity was 
the summum bonum of his life. Life, minus 
this, is not worth living. Herein lies the 
conflict of the present-day world. People 
are morally and spiritually weak to-day. 
If men of science had these virtues in them, 
they would lead the world from light to 
greater and more light. 

Looking back through the darkness of 
the by-gone century, the ideals of Swamiji 
shine like the Pole Star guiding the erring 
mavigators. The spirit of Swamiji will, it 
is hoped, live through the ages in the lives 
of the poor and the oppressed—to do a 
bit for these people is to serve God and 
live in the ideals of Swamiji. How we wish 
his ideals were given shape and embodied in 
the life of India and the suffering humanity 
emerged morally and spiritually strong to 
wield the burden of this ancient land of 
ours! May God fulfil our dreams! 


-০৩৮ঁ 





ভারত-প্রেমিক বিবেকানন্দ 
স্ত্রীহীরামন মণ্ডল--বহুষৰী বিদ্যালয়: দশম শ্ৰেণী (কলা বিভাগ) 


মনুষ্যসমাজের শ্ৰেণী:বিন্যাসে যখন উচ্চলীচ-ভেদ 
প্রবল ও মৰ্মস্থিক হয়ে ওঠে, শাসনদ যখন ৰু বলকে অযথ। 
নিয়াতন করে, মানব-কল্যাণকর ধৰ্ম যখন গ্রানির প্রকট তায় 
ভয়াবহ aA ধারণ. করে, অনানৃষিক অত্যাচারের নিষ্ঠুর 
কবলে দ্‌ নাতি যখন সহয় শির নিয়ে দেখ দেয়" এক কথায়, 
ধ্বংস যখন তার সবগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মানব-সত্যতাকে গ্রাস 
করতে উদ্যত হয়, তখন পুরাতন জীণ Toots সবভুথ 
*মশান-চুলীতে SASS করে সেই ধ্বংস-স্থুপের বেদীর 
উপর নব-স্যহিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় নতুন স্ফুলিছের 
জাগরণের aca দিয়ে : -_-আর সেই প্রয়োজনে যশে ব্‌ গে 
দৈবশক্তির আবিতাব হয় মতভূমিতে ! উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ভারতের বুকে এইরকম একটা স্ফুলিঙ্গের 
আবির্ভাব হয়েছিল কলকাতার সিমলা পল্লীর দত্তবংশে__ 
নরেজ্রনাথের জীবনে,_পরবর্তা কালে শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের সানিধ্যে ও শিক্ষায় যে জীবন ব্বপান্তরিত 
হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দরূপে। জাতীয় 
দূদিনে ভারত লাভ করেছিল এই অমূল্য রত্ব-_এই ঝাষি- 
সম্ভান-_ধার দিব্য প্রেম ও ভালবাসার ডোরে তারল্লবাতার 
অগণিত সম্ভান এক্যবদ্ধ হয়ে এক নতুন জীবন, এক নতুন 
মত ও পথের সন্ধান পেয়েছিল | | 

“আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ | --- জামার 
দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে আমি ভালবাসি"! "যতদিন 
পর্যন্ত আমার দেশের একটা কৃকর ATS অভুক্ত থাকবে, 
ততদিন তাঁকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম, এ ছাড়া আর যা 
কিছু সব অধর্ম।”-স্বামিজীর শ্বীষ্খ-নি:স্বত এইক্সপ 
অসংখ্য অমৃতোক্তি ও তদনূরূপ কার্ষের অধো দিয়ে 
ফুটে উঠেছে তীর প্রেম-মহিমান্বিত সমগ্ৰ জীবনের আদশ 
_ স্বদেশ-প্রেম। তীর সমগ্র জীবন-গ্রস্থের প্রতিটি পাতার 
প্রতিটি ছত্রের মাধ্যমে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, 
মূখ্যতঃ ভারতের উন্নতিকল্পে--উল্মাগগানী, পরানুকরণ- 
মোহাচ্ছন্ন ভারত-সন্তানকে সঞ্জীবনমছে দীক্ষিত করতেই 
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এক মৌলিক সন্্যাসাদশ নিয়ে তিনি arate হয়েছিলেন 
এই ভারতের ৰূকে--বাংলার মাটিতে! 

যগাবতার Apasa সমীপে প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত, 
ভবিষ্যৎ ভারতের সুমধুর দৃশ্যোদৃতাসিতচিত্ত স্বদেশ-প্রেসিক 
সন্ন্যাসী প্রথমেই বের হলেন ভানাত ভ্ৰমণে, ইচ্ছা 
হিমালয় থেকে কন্যাক্মারিক! পণ স্ব ঘূরতে হবে | ভাবত 
বষকে বঝতে হবে; এই লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ভ্রীবন- 
প্রণালীর বিবিধ স্তরে কি বেদনা, fe অভাব acetate 
পূর্ণ আকাংক্ষ। নিয়ে রোদন করছে, ভার Sls বুঝতে 
হবে: কারণ, “ভারতবর্ষ ভার (স্বামিজীর) হৃদয়ের 
সবখ'নি Sto ছিল। তার সমস্ত ভালবাসা ছিল ভারতের 
প্রতি। ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন, 
ভারতের জন্য অশ্ব বিসর্মন করতেন । --- তীর শিরা- 
উপশিরায় কেবল ভারতবর্ষ স্পন্দিত হত এক কথায়, 
ভারতবর্ষ তার জীবনের সাথে এক হয়ে গিয়েছিল 1” 

‘জীবে প্ৰেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর 
এই মহান্‌ 'আংদূশই ছিল তীর দেশ-প্রেমের মূল তিত্তি। 
দেশের ঘ্নসাবারণের মধ্যে যিনি তার উপাস্য দেবতার 
সন্ধান পেয়েছিলেন, দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে যিনি 
বাদক্যের বারাণসী বলে মনে করেছিলেন, সেই মহান 
দেশপ্রেমষিকের দেশপ্রেম বর্ণনাতীত,” সে দেশপ্রেম অনন্ত, 
অনীন.-_তার তুলনা মেলে না | 

দীৰ্ঘকাল ভারত-ভ্ৰমণের পর প্রেমিক সনুযাসীর লিল 
পবিত্ৰ চিত্তদর্পণে তীর মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ চিত্ৰসমূহ একে একে দেদীপ্যমান হয়ে উঠল | 
তিনি দেখলেন, বর্মভূমি ভণ্রতবধ efor, মহামারী, 
বোগ-শোক, দৈনাদ:খে নর্জরিত। একদিকে পুৰল 
বিলাস-মোহে ক্ষমতামদগবিত ধনিকগণ দরিদ্রদিণকে 
নিষ্পেষিত করে fare পরিতৃপ্ত করছে ; অপরদিকে 
অনাহারে জীর্ণ-শীর্ঘ, নৈরাশাপীড়িত-বদন নরনারী 
‘হা অনু, হা অনু’ রবে গগন বিদীর্ণ করছে। এই দ্শ্য 
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দৰ্শনে কোমল-হৃদয় WHAM প্রাণ কেদে উঠল ৷ এক- 
দিকে জাতীয় জীবনের এই সমষ্টি-মূক্তি-কামনা, অপরদিকে 
ব্যক্তিগত মুক্তি-কাষনা_ এই দই আপাত: বিপরীত আদর্শ- 
সংঘাত তাঁর সাধক ও পরিব্রাজক জীবনে প্রবল হয়ে 
উঠেছিল । কিন্তু শেষ ate সনষ্ট-হভির কাছে ব্যক্তিগত 
মুক্তি-ইচছাকে হার মানতেই হল|  জঙ্কপ্রাবিত নোত্রে 
তিনি বলেছিলেন, “জননী, আমি যুক্তি চাই না, তোমার 
সেবাই আমার জীবনের একলাত্র অবশিষ্ট কৰ্ম 1" "'এক্ষণে 
প্রয়োজন শিক্ষা-বিভ্তার চাই অশন-বসনের সংস্বান। 
কিন্ত কেমন করে ইহ। সম্ভব ? এ কাষে প্ৰথমতঃ চাই 
মান্য, দ্বিতীয়ত: অর্থ |. 

তাই পরবর্তীকালে তার সববিধ কাষকলাপের মধ্যে 
দিয়ে এই ক্ষধিত নানুঘের অশন-বসনের সংস্থান ও ‘মানুষ 
গড়া'র উদ্দেশা্টই সুপরিস্ফট হয়ে উঠেছে, আর দেশের 
যুবকদের প্রতি ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বশ্রকণ্ঠের নিনাদ-_ 
“aan, মান্য হও--+ নিজেদের সংকীর্ণ গত থেকে 
বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্তির পথে চলেছে। 
তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে 


ভালবাস? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করি । ---- মনে রেখো, মানুষ চাই, 
পশু নয়।” 


অতীতের গৌরবময় তারতের বর্তমান অবনতির মূল 
কারণ ভারতবাসীর দারিদ্র্য, সংকীর্ণ হৃদয় ও কমক্ষেত্রের 
সংকোচন- মহান দ্রদৰ্শা সন্যাসী এই সত্যাটকে মে 
মৰ্মে উপলব্ধি করেছিলেন ; আর প্রধানত: এই অনাহার- 
ক্রি দেশবাসীর অনুসংস্থানের আশায় পরিব্রাজক বিবেকা- 
নন্দকূপে তিনি বিশেষ করে রাজ্রারাজড়াদের দয়ারে হাত 
পেতেছেন, আর পুয়োজনীয় অধের তাগিদে সাগর পাড়ি 

চিরাচরিত দেশাচার ও লোকাচার-সম্বত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ 
নিয়মগুলিই ভারতের অগ্রগতির পথে পৰতপ্রহ্থাণ বাধা- 
স্ব্রপ- পাশ্চাতাগননের পূবে দীধঘকাল ভারতভ-ব্রমণের 
তিজাভিচ্ঞত৷ থেকে বহুদৰ্শী সন্যাসী এই পরম সত্যকে 
উদ্‌ঘাটিত করেছেন ৷ কিন্তু সাধারণ একট! তুচ্ছ বিষয় 
দেশের অবনতির কারণ হবে- স্বদেশ-প্রেমষিক বৃগাচাধ 
AFT তা সহ্য করতে পারলেন না । বোমার মত ফেটে 
পড়লেন সমাজের প্রতি,_'তোমরা কি করছ ? --- এই 





আশুম 


হাজার বছর ধরে জমাট কৃসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে 
বসে আছ, হাচ্চার হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদোর বিচার করে 
শক্তিক্ষয় করছ ।'' বললেন, "সাবধান --- এই ছতমার্গবূপ 
ঘোর “ace তোমাদের জীবন খোমাইও না|” জাতীয় 
জীবনের এই সমস্ত কুসংস্কার ও হনাচারগুলি নিৰ্মল করার 
জন) বেদাস্তের আলোক-বতিক) তুলে স্বামিী বৰ্তমান 
সমাজের আচার ও ধমাচরণের শোচনীয় দূর্গতি দেখালেন 
এবং অহৈত বেদাস্তের অস্ত্ৰে বণাশুমধৰ্মের মহিমাকীৰ্ত্ন ও 
খাদ্যের বিচার নিয়ে কলহের পশ্চাতে প্রচলিত কুসংস্কার ও 
গৌড়ামিকে বিনাশ করার জন্য আহ্বান জানালেন | 
বিচিত্র ভারতের নানা অঞ্চল পরিদশন করে তিনি বিভিন্ন 
cata আচার-বাবহ'র, রীতি-নীতির সাধে প্রতাক্ষতাবে 
পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দেখলেন 
Safa যতই আপাতঃদট্টিতে বিরোধী বলে মনে হোক না 
কেন, ওগুলি ধর্কেই আশয় করে আছে এবং “বর্ষে আস্থা” 
হীনতাই আমাদের বতমান দগতির অন্যতম কারণ | 
তাই ভারতের সামাজিক 'ও সাংসারিক অবস্থা আরও Ss 
করে যাতে সমগ্র ভারতবাসী এক অত্যদার ধৰ্ম-ভিত্তির 
উপর দাড়াতে পারে, সেজন্য তাদের শুনালেন তার 
শুরুর বাণী--''যত মত, তত At” 

স্বামিজী বঝেছিলেন, “শিক্ষা সমাজের সববিধ ব্যাধির 
মহৌষধ |" তাই প্রচলিত কেরানী-স্থার্টকারী শিক্ষা- 
পদ্ধতির ঘোর বিরোধিতা করে প্রকৃত শিক্ষা-পদ্ধতি নিধারণ 
করলেন৮-“মানৃষের মধ্যে CATS স্বতঃই বিদ্যমান, 
তারই বিকাশের নাম শিক্ষা | যার মাধ্যমে জীবন গড়ে 
ওঠে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ও চারিত্রিক উন্নতি ঘটে, এমন 
সব ভাব আমাদের অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে ।” দেশের 
মধ্যে বদি শিল্পের প্রসার ঘটে তবে জনসাধারণ শিল্পকার্ষে 
নিজেদের নিয়োগ করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বহুবিধ 
দূযোগপূণ সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে এবং 
জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। 
এই মহানাদশে অনুপ্ৰাণিত হয়ে স্বামিজী কারিগরী শিক্ষা- 
ব্যবস্থা এবং শিল্পের উন্তিতে সহায়ক এইরূপ যে কোন 
শিক্ষাকেই সমর্থন করেছিলেন--:$%০ need techni- 
cal education and all else that will 
develop industries.’ 


স্বামিজী বঝেছিলেন, দেশের প্রকৃত উন্নতিসাধন করতে 


ভারভ্প্রেমিক বিবেকানন্দ 


হলে দেশের যুবকবৃন্দকেই সর্বাগ্রে উৎসাহিত করতে হবে ; 
কারণ তারাই ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধার-__ভারতের বৃহত্তম 
সুক্তিযন্তের প্রকৃষ্ট পুরোহিত। ভারতীর qasma মধ্যে 
তিনি যেমন দেখতে চেয়েছিলেন 'লৌহসদৃশ পেশী ', তেমনি 
চেয়েছিলেন “ইম্পাতের নায় স্নায়ু । “তাদের শরীরের 
ভিতৰ এমন একটি মন বাস করবে, M বস্ত্রের উপাদানে 
গঠিত।' স্বামিজী aana দীক্ষিত ‘এইরূপ একদল 
coral যুবকের প্রায়োজন' অন্তব করেছিলেন__ 
“HITS এমন কতক গুলি প্রতিষ্ঠান গড়বার সংকল্প আনার 
আছে, যেখান থেকে এদেশের ববকগণ আমাদের শাস্ত্রোক্ত 
সতাগুলি আয়ত্ত করে ভারতের বাইরে ও ভিতরে ইগুলি 
প্রচার করার যোগাতা অঙ্গন করতে পারবে।'' এই আদর্শ 
নিয়ে স্বামিজী স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং 
দেশের শত শত নৃবকদের দেশ-নাত্ুকার কল্যাণবরতে 
জীবন উৎসৰ্গ করতে জানালেন উদাত্ত আহবান তীর 
নিঃস্বাধ আহ্বানে যারা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেই যৃষ্টিমেয় নর-নারীকে a- 
গামী সৈন্যদল'রূপে গঠন করার ব্রত সমাপন করে 
নব্যতারতের TASS চলে গেলেন | 

এইভাবে তার সমগ্র জীবন-গ্ৰস্বের বিশ্লেষণ করলে 


দেখা যায়, জীবনের শেষদিন পর্মস্ত ভারত ছিল 
Sty একমাত্র সাধনার বস্ত- প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের 


মধ্যে দিয়ে ভারতের চিন্তাই তার অস্তর জড়ে 
ছিল-—The thought of India was to 
him like the air he breathed. অবঃ- 
পতিত ভারত-সন্তানের কল্যাণচিন্তা মাথায় নিয়েই তিনি 
‘নিজ নিকেতনে' চলে গেলেন সত্য, কিন্তু তার সংকল্প 
অমর হয়ে রইল। মৃত্যুর তিন বৎসর পরেই ভারতের 
জাতীয় জীবনে wisest পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য 





১০৭ 


করলাম | স্বদেশী আন্দোলনের জাগ্রত ভারত জালল-_ 
বিবেকানন্দ কি করেছেন । তার দান নব)তারত নতুন 
করে অন্ভব করল । শুধু তাই নয়। সাধন-লন্ধ স্বদেশ- 
প্ৰেন-বজ্ঞের উদ্বোৰনকলেপ মহাভাগ বান্ৰিক মাতুম স্ব উচচা- 
রণ করে ভারতীয় জনসাধারণকে যে আহ্বান “নিয়েছেন 
--সে অবিনশ্বর বাণীর পবিত্র কম্পনে ভারতের আকাশ- 
বাতাস আজও পূর্ণ হয়ে আছে-_সে কম্পনে স্বদেশপ্রেনিক 
সাধকের হৃদয়-বীণার siro নিতাকাল বাজতে 
থাকবে 

“হে তারত, এই পরান্বাদ, পরানুকরণ, পরমূখাপেক্ষা, 
এই দাসস্থলত দূবলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠরতা- এইবার 
সম্বলে তুমি উচচাবিকার লাভ করিবে? হে ভারত 
ভুনিও না--তোমনার নারীলাতির আদশ সীতা, সাবিত্রী, 


waa; ভূলিও না--তুমি জন্য হইতেই মায়ের জন্য 


বলিপ্রদন্ত।---- হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল 
- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী 
আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের 
সমাজ আমার eran, আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বাৰকোর বারাণসী ; বল তাই--ভারতের মৃত্তিকা আমার 
স্বর্গ, তারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত 
হে গৌরীনাথ, হে জগদঘমে, আমায় মন্ষ্যত্বদাও ; মা, আমার 
দূর্বলতা MARI দূর কর, আমায় মানুষ FTI” 
স্বামিজীর অন্মশতবাষিকীর এই পূণ্যলগ্নে, হে পথিক । 
হে স্বদেশপ্রেমিক। চক্ষু উন্মীনন কর, কণ সজাগ কর। 
তার অয়োধবাণী তোমার ও আমাদের সকলের অস্তরের 
Wit গ্ৰবেশ see) তার আশীবাদ সহস্ৰধারায় 
আমাদের উপর aes হোক। ভারত-মাতার অনন্য 
মর্যাদা VE রাখতে আমরা ত্যাগ ও সেবাব্রতে 
দীক্ষিত হয়ে একযোগে জীবনপথে এগিয়ে যাই। 


শর সস 
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স্বামিজী স্মরণে 
শ্ীনিরাপদ ক্ণুণ্ডু-বহুমুখী বিদা'লয় : দশম শ্ৰেণী, (কলা বিভাগ) 


উনবিংশ শতাব্দীর ভারত! 

মোগল সায়াজোর ace সচকিতে অশনি সম্পাত--- 
রাত্রির অবগুণ্ঠন। _ i 

মহারার্রের উন্মক্ত পথ রুদ্ধ! 

আর শিখ গরিনার Sera আকাশে নিশীখের যৌবন- 
তিমির-তস্ত্রার মূৰোমূবী দাড়িয়ে দ'টে। আতি_ হিল আর 
যসলযান। ভেসে যাচ্ছে দেশ! ভেসে যাচ্ছে আত্ব- 
বিস্মৃতির aA অতনান্তে। যাচ্ছে ভেসে সুরা-সমুদ্রের 
বাব-না-নানা ঢেউয়ে, ইংরেজীয়ানার উন্মত্ততায়। পাগলা 
হয়ে গেছে দেশ। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাবন বয়ে চলেছে 
বাংলার বুকের উপর দিয়ে | অভ্ডানতার অন্ধকারে নীড়- 
হারা জাতি। নিশান্ডে উপাস্য দেবতার বন্দনা ভুলে ছুটল 
afya পিছু পিছু । হানল আপন ধর্মে নির্দয় আধাত। 
কৃষ্টি কষের প্রতি তার নিবীলিত সজল আখি বিন্দূমাত্র 
উন্নীলিত করে কটাক্ষ করল । অশ্তরে জাগল স্বকীয় 
এতিহোর প্রতি দুরন্ত সংশয় ও mi we 
হল কৃলকিনারাহীন দৃঃখ-লয়দ্ৰের | 

যায়, বায় বুঝি “see সুফলা শস্যশ্যামলা বাংল] | 
বননূঢ় এতিহা ভারতের, তাও বা বুঝি যায় অবলুপ্ৰির অন্ধ- 
কারে নিশে। সংশয়ের দূরস্ত সাইক্লোন অন্তহীন 
দঃখ-সাগরে আকণ্ঠনিমজ্ভিত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে 
কে রক্ষা করে? লৈহফলোর গুহায় কে জালাবে আশার 
দীপ-শিখ। ? কে শোনাবে ধ্বংসের মরুশ্মশানে জীবনের 
জয়গান? কে দেখাবে পথ রাত্রির যাত্রীদের ? 

সহসা কুদ্রবীপার কে যেন ঝংকার দিল। কিরে তাকান 
শিক্ষিত জনসবাজ। এলেন afer সংগঠনের প্রজ্ঞা- 
Ma মনীবী--বামযোহন | উত্তোলন করলেন বাহ্মীবৰ্ষের 
স্বদেশের আত্মা । চাইলেন রাত্রির যাত্রীদের পথে 
শ্ঞানের আলোক জেলে দিতে । কিন্ত মূর্খ দেশবাসী তাকে 
ষোল আনা বঝল লা । এলেন জ্ঞান'ও করুণার মূর্ত প্রতীক 
বিদ্যাসাগর ৷ এলেন হহঘি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ৰ এলেন | 


তাদের প্রাণচাল। প্রচেষ্টায় জাতির তঙ্গাল্‌ নয়ন একটু 
উন্দীলিত হল বটে, কিন্ত গোড়। হিন্দুরা দাড়াল পথ রুদ্ধ 


করে। শুরু হল পার্রীদের ধষপ্রচার,-সে এক বেগবান 
প্রবাহ । জাতির জীবনে উঠল ঝড়। সংগঠন, সং- 


রক্ষণ ও ‘ইয়ংবেঙ্গল' দলে BAA Te! আবার বাংলার 
বকে জ্বলে উঠল নিবাপিত অগি। কলকাতা হয়ে 
উঠল অগিনয় রণক্ষেত্র | আাতি বর্ম পথের ও মতের 
গোলকবাধায় yt জাতি কেবলই ঘুরপাক খেতে 
লাগন। এমন দিলে 'মতের wa’ দক্ষিণেখুরের রাণী 
রাসমণির ব্রাহ্মণ পূজারী গদাধর ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হল, “ওৰে তোরা কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়, আমি 
তোদের জন্য বসে আছি।' 


জাগল নবাকণ। এগিয়ে এল আলোর দিশারীর 
আহবানে । কিন্ত আগুন তো আর নিভল লা! বাংলার 


বৃকে শুরু হল এক প্রহসন । এমনি এক দূঃখময় দিনে 
প্রলয়-বিধুনিত বাংলার বাঙালী দেখল আর একটি অগি- 
স্ফুলিংগ ৷ যেন কার ইঙ্গিতে আকাশ বাতাস ধ্বনিত 
করে SAA! শুনল ভারতবাসী, ধ্বংস নয়-__সংগঠন ! 
হলাহল নর_-অমৃত! দাসত্ব নয়-_সুক্তি! মৃত্যু নয়, চাই 
জীবন ও প্রাণ । সবাই দেখল । এলেন মৃক্তিবজ্ঞের 
প্রধান হোতা, বিশ্বনাথ-নন্দন, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রাণ, 
an বিবেকানন্দ! সংশয় ও আতঙ্কের ঘন মসীতে 
সম্পাত হল নতুন জীবন-সুযের feat) মৃত্যুপথ- 
যাত্রীদের আকড়ে ধরলেন বাহুবেষ্টনে, মধুর মমতায় | 

যার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে নেনে এসেছিলেন এই 
বীর APN একদিন, সেই ভগবান যূগাবতার শ্ৰীৰশ্ৰীরাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সূচিত হল। শোনালেন তাকে 
আপনার মুক্তির বারতা । পেলেন জ্ঞানের আলো ৷ 
ঠাক্র বললেন,_- কোথায় কালে মহত্তর জীবন লাভ করে 
তুই বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় শত শত লোককে শাস্তি ছায়া 
দান করবি, তা" না করে আপনার হুক্তির জন্য লালায়িত 
হয়েছিল? এত FH তোর আদর্শ? সেইদিন তীর 


স্বামিজী স্মরণে 


প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু খুলে ta) ব্ঝলেন,_-প্রেষ, 
প্রেম এই মাত্র ধন।' তাকালেন, দর্শন করলেন অগণিত 
নির্যাতিত, নিপীড়িত, matar তারতবাসীর করুণ 
মুখখানি। চোখে এল জল। 

যূগাবতার শীশীরামক্ষণসমীপে প্রেববর্মে দীক্ষিত 
হয়ে বুঝলেন কি Say তীর ভারতযাতার সন্তানের প্রতি। 
তাই এগিয়ে এলেন ‘মৃক্তিষজ্ঞে'র হোতা র্ূপে। পরাধীন 
তারতবাসীর হাতে তুলে দিতে agafa afpa 
mq ভারত পরিদর্শন অভিপ্রায়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
দেখলেন হিবালয় থেকে কন্যাকমারিকা পর্বস্ত। 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন । দেখলেন AAT 


প্রভাতের বুকে নেমে আসছে সন্ধ্যা। আনন্দের 
আসরে ভেসে আসছে কান্নার কাকলি! উৎসবের 


আঙিনার হাহাকারের হা-হুতাশ৷ বংশবর্বাদীয় কৌলিন্য 
আর matsa: তিনি বললেন, এই নিয়ে 
চলতে চাও মান্যের বকের উপর দিয়ে পথ প্রস্থত করে ? 


না-না-না! A যেমন তাঁকে তেমন Site চাল। তবে 
যদি মুক্তি মেলে । APA ছেলে রাজাই হবে আর চাষার 


ছেলে তাত পাবে না? তার কি অধিকার নেই! দাও, 
দাও, গুতা মান্ষকে অধিকার দাও। দেখবে চাঁষার 
ছেলেও হবে মানুষের মত মানুষ । তুমি ধনী হতে পার 
কিন্ত তাই বলে গরীবের বকের রক্ত শোষণ করবার 
অধিকার তোমার নাই। 

তিনি দেখলেন দারিদ্র্য আর কৃসংস্কার, 
এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে । তাই সে উঠে দাড়াতে 
পারে না। দেখলেন ভারতের অবনতির অন্যতম 
কারণ জাতির সংকীর্ণ TSF ও কক্ষেত্ৰের সংকোচন। 
দেখলেন বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত fea মত 
fars সংকীর্ণ গণডীর মধ্যে সংকুচিত করে রেখেছে, 
এজন্য হিন্দু সনাঙ্জের চতুদিকে লোকাচারের সনজ্ঘ্য 
প্রাচীর গড়ে উঠেছে । এটিই ভারতের অবনতির কারণ! 
দেশের বাইরে গেলে এ জাতির জাত যায়! এই বিদেশ- 
বিমূখীনতাই ত:রতকে অদ্রানের গুহায় নিবাসিত করেছে। 
তিনি বঝলেন এই সংকট TECS পাশ্চাতে)র সঙ্গে যোগা- 
যোগের বিশেষ প্রয়োঙ্গন। তাই তিনি পাশ্চাত্য দেশ 
শ্রবণের জন্য বের হলেন। দেখলেন পাশ্চাত্যের সকল 
জাতিই উন্নতির Tard উপনীত। আর ভারত 
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এখনও অক্লানতার শভুদ্ধকাৰে AZA হনে আছে। তাই 
তিনি বোমার নত ফেটে পড়লেন সমাজের প্রতি-_'তোমরা 
কিকরছ? এই হাজার বছরের জনাট কুসংস্কারের বোঝা 
ঘাড়ে নিয়ে বলে আছ, হাজার হাজার বছর ববে খাদ্যা- 
খাদোর শুদ্ধান্তদ্ধি বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ । বাইরে 
গিয়ে দেখ সব gifs কেনন উন্ুতির পথে চলেছে। 
তোমরা কি মান্ষকে ভালবাস? তোনরা কি দেশকে 


তানবাস? তবে এসে প্রাণপণে মান্য হওয়ার চেষ্টা 
করি। বনে রেখে। সম্প্সারণই জীবন আর সংকোচনই 


সৃত্যু। দেখে৷ --ছুংত্যাগ-স্দপ ঘোর অবমে তোমাদের 
জীবনকে খোয়াইও না ।’ 

পাশ্চাত্যদেশ ভ্ৰমণ করে স্বামিভী বহুদিন পর প্রাণাধিক 
ভারতের দিকে প! বাড়ালেন । দূঃখিনী জন্মভূমি না 
আনার কাদছেন। তার চোখের জল যে আমাৰ পথ 
সিক্ত করে দিচ্ছে। আর কেন? ফিরে চল | তারতবধেন 
শ্যামসবূজ বন কান্তার নদ ও নদী লহরী-মালা বেন থেকে 
থেকে চঞ্চল করে দিচ্ছে যোগীর চিত্ত । কানা আসে! 
বুকে ভাগে সঘন দোলা! আরক্তিন হয়ে ওঠে সুখ 
কি দ:সহ এই বেদনা, আর নয় প্রবাসে । রওনা দিলেল। 
একল্লন ভক্ত স্বানিীকে বললেন, -স্বামিজী, দীধ চার 
বৎসর পর বিলাসের লীলাভূমি, হহাশক্কিশালী পাশ্চাত্য 
ভূমিতে ভ্রনণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগবে £' 
স্বাহিলী বললেন, ‘লাগবে শীতকালের প্রথম স্যার 
যত! মায়ের অঙ্কে শিশুর নিশ্চিন্ত লিদ্রার সুখশব্যার মত, 
পবিত্র তীরের asl’ 

কিরে এলেন দেশে! দেখলেন চিরাচরিত দেশাচার 
Oey Sy আচার-নিয়ম জাতিকে দু্টিহীন করে দিয়েছে, 
দেখলেন জাতি বেদাস্তের বিশ্বাস হারিয়েছে_ মানুষ 
ভুলে গেছে, বিত্ত বা ভোগের atm লয়, ত্যাগের দ্বারাই 
অনৃতত্ব লাভ করা যায় । আজ আর এই TAH ভারত- 
মাতার বীণার তারে ঝংকৃত হয়ে ওঠে না! তাই বললেন, 
_ “ভয় পেও না, অমৃতের পত্রগণ! তোমার স্বাজাত্যাতিখাল 
Tp হস্তে বজায় রাখ। 

এই সময়ে জাতি কতকগুলি বিশেষ রীতি-নীতি শেষ 
অবস্থায় ধরে ছিল। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখলেন সেগুলি 
বর্ম-বিচ্যুত নয় । উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গুরুর বাণী প্রচার 
করলেন,_'যত মত তত পথ । দেখলেন জাতি লারী- 





১১৫ 


 শক্তিকে পদদলিত করে রেখেছে। কিন্ত মাতৃশক্তির তা আদৌ সম্ভব নয়। তাই মাতৃভাষাই হবে দেশের 


অৱমাননা যেখানে সেখানে যে দভোগের We হবে তা' 
আর বিচিত্র কি? প্রাচীন স্যৃতিকার মনু বলেছেন, 
-_ নারীর সন্থানে দেবতারা St হন' অথচ আমাদের 
চিন্তাধারা অনারকম । এই জন্যই তো এত অব:পতন | 
তুমিই বালিকা ।' নারীশক্তিই জগজ্জননীর আদ্যাশক্রিক্ূপ। 

স্বামিজী দেখলেন শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূল সোপান | 
কিন্তু শিক্ষা কই? ফাক! ফাকা ইংরেজী বলির তুবড়ী 
চুটিয়ে চলেছে সবাই | গালি দেয় ইংরেজীতে,ইংরেজীতে 
কর কথা! তিনি বুঝলেন জাতির একমাত্র উন্নতি সম্ভব 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে। তিনি দেখালেন প্রকৃত 
শিক্ষার রূপ কি। বললেন, _'অস্তরের অন্তনিহিত শক্তির 
পরিপূর্ণ বিকাশের নাম শিক্ষা ।' কিন্তু মাতৃভাষা ব্যতীত 


শিক্ষার মাধাম | 
বুঝলেন দাতির জীবনে কারিগরী শিক্ষা এক অচিস্তলীয় 
সুফল প্রসব করবে । জাতি এই শিক্ষার উপরে ভর করে 


ধীরে ধীরে উঠে দাড়াতে পারবে জাতির উন্নতি হবে। 

তিনি দেশীয় যুবকদের আহ্বান জানালেন, কারণ জাতির 
ভবিষাৎ কণধার দেশীয় যুবকবৃন্দ । তিনি চাইলেন মানুষ, 
খাঁটি শক্ত লোহার যত দৃঢ় সতেজ মানুষ । যারা সতে)র 
ধ্বজা ধরে হেলায় মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে । পারবে 
যারা fan ছলনার Bib চেপে ধরতে--এমন মানুষ | 

আজ জগগ্ধযাপী তার জন্মশতবাঘিকীর উৎসব লগে 
আমর] প্রার্থনা করি--তার আশীবাদ শতধারে আমাদের 
উপর বধিত হউক-_আমর! প্রকৃত মান্য হয়ে তার স্বপের 
ভারত গঠন করি | 





দিবসের স্বপ্ন প্রভাতে 
শ্রীকলযাণবরণ দাম্দ--বহুমুখী বিদায় : দশন শ্রেণী (কলা বিভাগ) 


কলিকাতা বন্দরে একটি বড় জাহাঙ্গ এসেছে--নাম তার 
'সিরাপিস' | সকাল থেকেই জাহাজঘাটে খুব তীড়। 
জাহাজ দেখতে হলে বন্দরের বড় সাহেবের পাস চাই | 
কেউ যাতে বিনা পাসে চুকতে না পারে, সেজনা প্রহবী 
fay করা হয়েছে। 

জাহাজ আসার সংবাদ পেয়ে একদল ছেলে জাহাক্ঘাটে 
উপস্থিত। কিন্তু হায়! জাহাজঘাটের দিকে এগোতে 
এক পাহারাওয়াল। ‘Gata মাৎ ate’ বলে চীৎকার করে 
উঠল । ছেলেরা আর এগোতে পারল না। তারা 
Tacs পারল, বড় সাহেবের প:স হাড়া জাহাজ দেখা 
যাবে না। কিন্তু বড় সাহেবের অফিপ তো৷ চৌরঙ্গিতে! 
কাজেই তাদের বোধহয় আর লাহাজ দেখা হবে না। 
কিন্ত হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, 
‘চল্‌, আমরা সাহেবের অফিস থেকে পাস নিয়ে আসি ।' 
ছেলেটির হাব-ভাঁব দেখে বোঝা গেল, সেই দলের নেতা, 
কারণ, প্রকৃত নেতার বৈশিষ্ট্যগুলো যেন তার কথাবাতী৷ 
এবং আকৃতিতে ফটে উঠেছে। কিন্তু বয়ল তার 
এগার। দলে তার চেয়ে বয়সে বড় কোন ছেলে যে ছিল 
না, তা নগ্ন, কিন্তু তবুও কেন ছেলেরা তাকে তাদের 
নেতা বলে aca নিয়েছিল-_এটাই লক্ষ্য করার বিষয়। 

যাহোক, ছেলের চৌরঙ্গিতে সাহেবের আফিসের সামনে 
এসে উপস্থিত হল। কিন্ত এখানেও তাদের সেই দূর্গতি! 
দলের নেতা অফিসের ভিতরে চুকবার চেষ্টা করতেই 
অফিসের চাপরাশি তাকে দেখে তাচ্ছিলাতরে বলল. 
“sb যাও। ইতুন। ছোট৷ বাচচা ক্যা সাহেব সে মিল্‌নে 
যায় গ৷ ? ott যাও, অন্দর নহী যা ASI" 
চাঁপরাশির কথা শুনে বালক হকচকিয়ে গেল । কিন্তু সে 
শুধ ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই একটা অভিমান ও 
লজ্জার ভাব ফুটে উঠল তার মুখে । মনে বনে একট। 
বৃদ্ধি ঠিক করে ফেলল! সঙ্গীদের aqa, “তোরা দাঁড়া, 
আমি আসছি।”' তারপর সে বাড়ীর পিছন দিয়ে গিয়ে দেখে 
ওখানে ছোট একট। সিড়ি রয়েছে। সে বুঝল, এদিক 


দিয়ে উঠে বড় সাহেবের কালরায় পৌছান যাঁবে। চুপি 
চুপি নিজেকে চাপরাশির দৃষ্টির আড়াল করে উপরে উঠে 
গিয়ে দেখল, সে য! ভেবেছিল তাই । পা সরিয়ে নিভয়ে 
তিতরে চুকে গেল ; দেখল অনেক লোক দরবাস্ত হাতে 
সেখানে দাড়িয়ে আছে। ‘ors একটা কাগজে দরখাস্ত 


লিখে নিল । সাহেব প্রতোকের দরখাস্তের উপর স্বাক্ষর 
করেদিচেছ। বালকটিকে দেবে সাহেব একটু হাসল, কিন্ত 


কিছু না বলে তার দরখান্ডে স্বাক্ষর করে দিল । কিন্তু 
এবার সে পূর্ব পথে না যেয়ে সোজা পথেই সদর দরজ। দিয়ে 
হাসি মুখে বীরের নত চলতে ল:গুল। এবার তাকে দেখে 
চাপরাশিটা অবাক হয়ে বলল, “Sa ক্যায়সে উপর মে গিয়া 
থা?” “হাম যাদ্‌ str” বলে তার প্রতি কটাক্ষ 
করে বালক রাস্তায় বন্ধুদের কাছে সণর্বে ফিরে এল। 
পাহারাওয়ালাকে আঙ্গ একটা ছোট ছেলের কাছে হার 
মানতে হল। হার মানতে তো হবেই । উত্তরকালে 
একদিন এই পাহারাওয়ালা কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী তাকে 
নেতার আসনে বলিয়েছিল। শিকাগো বযমহালভায় 
বিশ্বের দরবারে তিনি যে নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
তা বিশ্ববাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে | 

আর একটা ঘটনার কথা মনে ATG | 

qaaa তখন কণশওয়ালিসস্থিত একাট আখড়ায় 
অনান্য সহপাঠীদের সঙ্গে AAAS! করত । আখড়ায় 
একদিন একটি জিহ্নাষ্টিকের Site খাটানোর জন্য সকলে 
মিলে চেষ্টা করতে লাগল । কিন্তু তাদের সমবেত 
চেষ্টায়ও SM সফলকাম হতে পারল NI ছেলেদের 
এই কাজ দেখবার জন্য অনেক লোক জমায়েত 
হয়েছিল। কিন্তু কেউ তাদের এই অসহায় অবস্থায় 
সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল লা। এমন 
সময়ে TATAN আনতার মধ্যে থেকে একজন 
বলিষ্ঠ ইংরাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। ইংরাম 
সাহেবাটি যহানন্দে সাহায্যের জলা এগিয়ে গেল। তার 
সহায়তায় ছেলেরা ট্রাপিজের শীঘদেশ দড়ি দিয়ে বেঁধে 





১১২ 

উপরে তুলতে লাগল । কিন্তু হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে ট্রাপিজটীা 
নীচে পড়ে গেল। আর তার একটা প্রান্ত এসে লাগল 
সাহেবের কপালে । সঙ্গে সঙ্গে সাহেব অচেতন হয়ে 
পড়ল এবং ক্ষতস্কান থেকে দরদর ধারার TH পড়তে লাগল | 
সাহেবের অবস্থা দেখে যে যেমন পারল পালাল । নিভীঁক 
বালক নরেন কিন্ত পালাল না! সেনিজ্গের কাপড় ছিড়ে 
তাই দিয়ে সাহেবের ক্ষতস্বান বেবে দিল ৷ আর wa- 
বাতাস দিয়ে ক্রমে ক্রমে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল | 
তখন আর 12-9954 লোকের সহায়তায় আহত ইংরাজ 
নাবিককে নিকটস্থ ‘ট্ৰেনিং একাডেলী' নামক বিদ)লয়ের 
একটি ঘরে রাখার ব্যবস্থা করল। তারপর আখড়ার 
উদ্যোক্তা শ্বীনবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সংবাদ পেয়ে 
ডাক্তার আনার বাবস্থা করলেন । ডাক্তারের পরানশক্রযে 
উঘবপত্রাদির সাহায্যে নৱেম্দ্ৰনাথ তাকে সুস্থ করে GTA 
এবং পাড়ার লোকের কাছ থেকে সামান্য চাদ! সংগ্রহ 
করে তাকে পাথেয় হিসাবে দিয়ে স্বস্থানে পাঠিয়ে দিল। 
এই ছিল স্বামিজীর দরদ | নিভীকভাবে সব বিপদের 


সামনে এগিয়ে যেতেন নিজের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করে। 
পরের জনা সমস্ত ত্যাগ করতে তিনি কোনদিনও ss 
হননি ৷ 

দ্রীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গুলিই যে একটি বড় জীবনের 
প্রকৃত চিত্র, তা অ:মরা আমাদের সাবারণ বৃদ্ধি দিয়ে বুঝে 
উঠতে পারি না ; তাইতো আমরা ছেটির দাবীকে উপেক্ষা 
করে থাকি। কিন্ত মনে রাখতে হবে, প্রাত্যহিক জীবনের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধোই আন্মখোপন করে থাকে 
মানুষের আসল পরিচয়। আর সমগ্র জীবনটাই SRE 
ক্ষুদ্র ঘটনার TMA! প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই 
এক্সপ কত সুন্দর সুন্দর ঘটনা রয়েছে |. স্বামিজীর 
জীবনের'ও প্রতিটি দিনেই এরূপ কত ঘটনা ঘটেছে। 
কিন্ত কে করবে তার বণন৷ ! এই মহাপুরুষকে জানতে 
হলে--তাকে চিনতে হলে তীর ভ্রীবনের এই সামান্য 
ঘটনাগুত্রির দিকে দৃকুপাত করতে হবে । তবেই তীর 
আসল পরিচয় নিলবে--ক্ষদ্ৰের আড়ালেই রয়েছে বৃহতের 
ইঙ্গিত -পরিপূর্ণের আভাস! 


ODO : 





দীপ থেকে শত দীপ 
(ত্রন্গারী ভবটউচতন্ ses সংকলিত ১ 


সপ্তঘিনগুলের অন্যতম Aà নরন্বপী নারায়ণ স্বামী বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে 
জল্লগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ষস্থাপনার্থ ভগবানের লীলায় সাহায্য করার জন্য। 
পরনহংস শীরামক্খদেব যে গুরুদায়িত্ব তাহার উপর are করিয়া গিরাছিলেন-_উপব্-্ক 
শিষ্যের নত তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা বিশুস্তভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পালন 
করিয়াছেন । স্বামিজী খুব বেশী দিন ইহক্রগতে ছিলেন না; এবং প্রথম হইতে শেষ পৰ্মস্ত 
তাঁহার জীবনযাত্রার পথ সুগম বা সহজও ছিল না। স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তাহাৰ 
সঙ্গে বহুলোকের পরিচয় হইরাছে এবং বহুবিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন । এই 
পত্রিকার অন্যত্র “বিবেক-দীবনের ক্ষণদপণ"' প্রবন্ধে তাহার জীবনের কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে । এখানে যে সকল বাক্তি স্বানিলীর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনিয়াছিলেন বা নানাভাবে তাহার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন তীহাঁদের 
মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল । স্বামিজীর পিতামহ, পিতা এবং মাতা 
সম্বন্ধেও কিছু বলা হইয়াছে । বল! বাহুল্য ঠাক শ্বীরামক্ক, মা সারদামণি এবং স্বাহিীর 
অন্যান্য গুরুভাইদের নাম এখানে নাই । তাহাদের সঙ্গে স্বানিজীর সম্পর্ক ব্যক্ত করা aq 
সহজসাধ্য নয়। স্বলপপরিসর স্থানের মধ্যে তাহা সম্তবও নয়। আর তাহা ছাড় Patera 
আবিভাবের এতদিন পরে সুখী সমানে তীহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিৎপ্ররোজন। 


শ্রীছরগাচরণ দত্ত 

কলিকাতার সিমূলিয়ার দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন! নরেন্দ্রনাথ, যিনি উত্তরকালে ভারত তথা সারা 
বিশ্বে বিবেক!নন্দ নামে পরিচিত হন, তাহার পিতামহ । তিনি 
কর্লীবনের প্রথমে আইন ব্যাবসা আরস্ত করিয়াছিলেন 
এবং এই ব্যাবসাতে তীহার বিশেষ আধিক উনুতিও সাধিত 
হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মত জাগতিক সম্পদ 
তাহাকে এই মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। 
তাহার waaay সবদাই বৈরাগ্যাগ্সিতে ভাস্বর fga | 
সেই জন্য তিনি ২৫ বৎসর বয়সের স্বয়ে নবজাত পুত্র 
এবং ভাষাকে ত্যাগ করিয়া সনুযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
এক অগ্ত্যাশিত ঘটনার ফলে প্রায় সাত বৎসর পরে পুত্ৰ 
ও Aa সহিত তাঁহার বারাণসীতে ক্ষণিকের অন্য পূনরায় 
সাক্ষাৎ হয় । দীর্ঘ ধাদশ বৰ্ষ পরে যখন তিনি স্বদেশে বন্ধুর 
গৃহে আসিলেন তখন বন্ধুরই চক্রান্তে তিনি স্বগৃহে যাইতে 

১৫ 


বাধ্য হন এবং তথায় তাঁহাকে গৃহে বন্ধ করিয়। রাখ! হয়। 
কিন্তু যিনি একবার চিরনুক্তির স্বাদ পাইয়াছেন, জগতের 
mat বাহার নিকট ধরা পড়িয়াছে, তিনি কি আর এই 
অনিত্য জগতের নুখ-স্বাচছন্দ্যের মায়াতে তুষ্ট থাকিতে 
পারেন? অল্পসময়ের মধোই তিনি কুদ্ধন্থার যুক্ত পাইয়া 
সকলের অভ্ঞাতে Fray সেই নিত্য বস্তুর সন্ধানে । 
তাহার পরে আর কেহ কোনদিন তাঁহার সন্ধান পায় নাই | 
এইভাবে বাহিরে Sycaz আবরণ এবং অন্তরে বৈবাশোর 
ফল্গুধারা লইয়াই তিনি ধরাধামে আসিয়াছিলেন। 


গ্রীবিশ্বনাথ দত্ত 

বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন দূ্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের AT এবং 
নৱেম্দ্ৰনাথের পিতা | তাহার চরিত্রে বিভিন্ন গুণের 
সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি পিতা দূগাচরণের মত বিভিন্ন 
ভাষায় বিশেষ ব্যৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
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স্বভাব ছিল Gare উদার। কাহারও স্বাধীনতায় 
তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন ন! | 

বিশ্বনাধ দন্ত রন্ধনবিদ্যার অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন | 
ঘোর বাস্তববাদী হইয়া ও তিনি লোকের পতি অত্যন্ত CAE- 
পরারণ ছিলেন । যাহা উপাৰ্জন করিতেন তাহা নিছে 
যেমন ভোগ করিতেন অপর আত্মীয়দের ও তেমনি ভোগ 
করিতে দিতেন । -এইছনা তিনি অনেক অর্থ উপাজন 
করিলেও সংসারের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়। রাখিতে পাবেন 
নাই। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন এবং 
উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | 


NTS) ভুবনেশ্বরী দেবী 

ভূবনেশ্বরী দেবী অত্যন্ত তক্তিপরায়ণ। ছিলেন ৷ পূত্র- 
সম্তান লাভের জন্য নানা ভাবে শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়া 
বীশ্ৰেশ্বর শিবকেই পত্রর্ূপে লাভ করির!ছিলেন ৷ তাঁহার 
স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার বাহা শুনিতেন 
তাহাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পুত্রও মাতার চেয়ে 
স্মৃতিশক্তিতে কোন অংশে কম ছিল না। তাহার মূখ 
হইতে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিরাই নরেন্দ্রনাথ 
তাহা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং রাম-শীতাই তাঁহার প্রথম 
উপাস্য দেবতা ছিলেন ৷ তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী, কৰ্মক্শল| 
ও gah ছিলেন৷ বারণাশক্কি wore তীক্ষ থাকার 
ফলে শিক্ষিতা না হইলেও তাহাকে শিক্ষিত বলিয়াই 
মনে হইত তিনি মিতভামিণী ও ota প্রকৃতির 
হইলেও তাহার ব্যবহার ছিল অত্যান্ত মি? ৷ নরেন্দ্রনাথ 
সাতার নিকট অনেক কিছু শিক্ষ। লাভ করিয়া 
ছিলেন যাহা ভবিষ্যতে তীহান্র অস্তরের সদৃগুণরাশি 
বিকাশে সাহায্য করিয়াচিল। 


wary দেনবন্দ্রনাথ ঠাক্ষুর 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম মহধি দেবেন্দ্ৰ 
নাথঠাক্র। তিনি ব্রাঙ্গসমাজের একজন কর্ণবার ছিলেন | 
সাধক হিসাবেও তিনি অত্যন্ত উনত ছিলেন । তিনিই 
লাভের বিষয়ে তুমূল আলোড়ন চলিতেছিল তখন তিনি 


আশ্রম 


তাহাকে fam করিয়াছিলেন যে তিনি ভগবানকে 
দেখিযাছেল কি-না £ তিনি তাহার কোন উত্তর দিতে 
পাবেন নাই । তবে maat তাহার নিকট হইতে 
ঈশ্বর যে অনুভূতিসাপেক্ষ তাহা বুঝিতে পারেন এবং 
দক্ষিণেশুরের পূজারী ব্ৰাহ্মণের নিকট যাইবার নিৰ্দেশ 
পান। 


শ্রী সুটেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

zaag ছিলেন একজন বিখ্যাত nÀ এবং 
স্বনামধন্য দেশপেষিক। কোন এক সময়ে একজন 
শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন সময়ে সকলের অনুরোধে 
qaa অনেকক্ষণ ধরিয়া সুন্দরভাবে ইংবাজীতে 
বক্তৃতা প্রদান করেন | তাহা দেখিয়া সুরেন্রনাথ বলিয়া- 
ছিলেন “এই বালক এককালে নিশ্চয়ই একজন বিখ্যাত 
লোক হইবে ।” তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেত৷ ও স্পঘটভাষী 
নির্ভীক পূরুষ ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিনুপ্রকার উনতি 
এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি অনেক 
কাজ, অনেক দৃ:খ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন যাহার 
ফলে ভারতবাসী আজও তার নাম «pata সঙ্গে স্মরণ 
করে। 


জ্রীঈম্থরচজ্দ্র বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ: ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
cat! তীহার পিতার নাম ছিল ঠাকরদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী । তাঁহার আসল নাম 
ঈশ্বরচন্দ্র । কিন্তু বিদ্যা এবং দয়ার গুণে লোকে তাহাকে 
বিদ্যাসাগর ও দয়ার সাগর নামে ভূমিত করিয়াছিল । 
নরেন্দ্রনাথ তাহার স্কুলে পড়িতেন | বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন- 
কালে একবার নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষক মহাশয় অন্যায়ভাবে 
শান্তি দেন। এই ঘটন! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণ- 
গোচর হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপযুক্ত প্রতিকার 
করেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহ-তালবাসা ও দরিদ্রের প্রতি 
অসীম Faq প্রভৃতি গুণাবলী বালক নরেন্দ্রনাথকে 
অনেকাংশে প্রভাবানিত করিয়াছিল | 


মিঃ স্পেন্সাৰর ৰ 
হাবাৰ্ট স্পেন্সার ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক। 


দীপ খেকে শত দীপ 


নরেন্দ্রনাথ কলেজে অবারনকালে তাঁহার দর্শনালোচনায় 
বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার দশনের কোনকোন 
অংশের সমালোচনা করিয়। তাহাকে চিঠিও লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই সেই অংশের সংশোধনের 
আশ্বাসও নাকি দিয়াছিলেন 1 তীহারই “মূলতন্তু বিজ্ঞান 
অধ্যয়নের ফলে শনেন্দ্রনাধের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার ধৰ্মবিশ্বাস শিথিল 
হইয়াছিল । তখন হইতেই নরেন্ত্রনাথ পূরোহিতদের প্রতি 
অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্পেন্সারের যুক্তিকে অকাট্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে ales করিয়াছিলেন | 


casicae cae 

Ce সাহেব জেনারেল এসেষব্লিজ ইন্‌ষ্টাটিউশনের 
দর্শনশাস্ত্রে অধ্যক্ষ ছিলেন। নৰেন্দ্ৰনাথ তাহার নিকট 
qita অধ্যয়ন করিতেন। তিনি নরেজ্রনাখের 
প্রতিভা সম্বন্ধে উচ্ছুসিত প্রশংস। করিয়াছিলেন fafa 
বলিয়াছিলেন যে--“এ বালক নিশ্চয়ই জ্ৰগতে একটা 
নাম রাখিয়া যাইবে 1” 


দ্ৰীকেশবচন্ৰদ্ৰ সেন 

apa সমাজের একজন নেতা এবং নববিধান সমাজের 
পুতিষ্ঠাতা৷। তিনিই প্রখনাবস্থায় শ্বীরাসকৃষ্ণকে অবতার 
বলিয়া প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে আন্ত করিয়াছিলেন। 
শ্বীরামক্ষঃ পরমহংসদেব তাহাকে অত্যান্ত ভালবাষিতেন। 
তীহার তেজোদাীপ্ত বক্তৃতাবলী নরেন্দ্রনাথকে অনেকাংশে 
প্রতাবান্বিত করিয়াছিল । 


ঠৰীস্সুৰেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ * 

ইনি শ্বীশ্বীরামকৃষ্ণের একজন ভক্ত ছিলেন। তাহাকে 
সুরেশবাব্‌ বলিয়া ডাকা হইত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের 
বাসভবনে আনিয়া ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করিলে 
সেই উৎসবে অন্য গায়কের অভাবে তিনি প্রতিবেশী 
বিশ্বনাথ দত্তের পৃত্র নরেজ্রনাথকেই সভায় গান করিতে 
আনেন। “aire তাহার গান শুনিয়া মুদ্দৃ্টিতে 
তাহার দিকে তাকাইয়া থাকেন! কেহ কেহ বলেন এই 
সুরেন্দ্রনাণের গৃহেই নৱেম্দ্ৰনাথের সহিত শীরাস্কৃঝের 
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প্রথম সাক্ষাৎ। সুরেন্দরনাথই শ্রীশীঠাকরের শরীর 
ত্যাগের পর যাহাতে সম্যাসীদের ঘরিয়া বেড়াইতে না 
হয়, যাহাতে তাহাদের একট! আস্তানা থাকে, তাহার জন্য 
শীশীঠাকুরের জীবদ্দশার মতই অর্থ সাহাব্য করেন। 
তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান ও নি:স্বাথ পুরুষ ছিলেন । পরম- 
হংসদেব আদর কৰিয়া তাহাকে ‘দানা’ ৷ (শিবানুচর) afaa 
ডাকিতেন। 


শ্তীরামচন্দ্র দত 

শীরামকষেল্র একছন গুহীতল্ত | তিনিই নরেন্দ্রনাথকে 
বলিগ়াছিলেন বে, “ভাই, তুমি বর্ম বর্ম করিয়া 
এদিক ওদিক afr বেড়াইতেছ কেন? বদি প্রকৃত 
eg জানিতে ও ঈশ্রলাভ করিতে চাও দক্ষিণেশুনে 
পরমহংসদেবের নিকট বাও |" তাহার পরেই নরেন্দ্রনাথ 
কষেকজ্রন বন্ধর সঙ্গে দক্ষিণেশুরে ঠাকুরকে দশন করেন | 
ইহারই মাস খানেক পরে নরেন্্রনাথ দক্ষিণেশুরে যাইয়। 
শ্বীরানকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন এবং তীহার স্পশে বিশেষ 
অনুভূতি লাভ করেন। 

ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যাইবার পর Stata অস্থি 
কাকুড়গাছির একটি নিৰ্জন স্থানে লইয়া বান এবং তথায় 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শরীর 
যাইবার পর এ মন্দিরের পাশ্বেই তাহার নিজেরও একটি 
ছোট বন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


রাণী রাসমণি 

কলিকাতার জানবাজারের ate রাজচন্ত্র দাসের Bt | 
তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। একবার কাশীতে 
অনুপূর্ণার পূজা দিতে যাইবার জন্য লোকজন ও মালপত্র 
নৌকাদিতে লইয়া পৃস্তত হইয়াছিলেন ৷ কিস্তুসেই সময়েই 
স্বপ্রারদিষ্ট হইলেন কাশীতে না যাইয়া গঙ্গার তীরে অনুপূর্ণার 
মন্দির গড়িয়! পুজার ব্যবস্থা করিবার জন্য। সমস্ত 
ain far কাটাইয়৷ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্বীমা ভবতারিণীর 
মন্দির গড়িয়। ১৮৫৫ খৃঃ স্নানযাত্ৰার দিনে মন্দির পুতিষ্ঠার 
কাম সমাধান করেন। 

তিনি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর 
যখন মা ভবতাব্লিণীর পূজা করিতেছিলেন তখন রাণী 
মন্দিরে বসিয়। বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। fiata- 
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কৃষ্ণদেব কোন কথা না বলিয়৷ হঠাৎ তাঁহার গালে সজোরে 
চপেটাবাত করিরাছিলেন। ফলে কর্নচারিবৃন্দের মধ্যে 
চাঞ্চলোর We হইলেও তিনি কিন্তু এতটুকু ভক্তিও হারান 
নাই। বরং ভাবিয়া আশ্চর্বান্বিতা হইয়াছিলেন যে 
ঠাকুর যখন মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই 
তিনি স'ধারণ মানুষ নন-_-ভগবান। শীশীঠাকরের ভাষায় 
বলিতে গেলে তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সবীর এক সখী ৷ 
ভগবান শ্ীরামক্ষের লীলা-সহায়করূপে তিনি ধরাধামে 
অসিয়াছিলেন এবং সকল কাজে ভক্তিসহকারে 
শীশ্বীঠাকরকে সাহায্য করিয়া তিনি semtte চির- 
স্মরণীয় হইয়া আছেন | 


ঠ্ৰীনিমাই বস্তু 

নিমাইবাব একজন abit ছিলেন! তাহার নিকট 
নরেস্র নাথ দিনকতক এটণি হইবার জন্য শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | কিন্তু নানা কারণে পরে উহা ছাড়িয়া দেন । 


উ্ৰীউমেশচন্দ্ৰ বনন্দ্যাপাধ্যাকস 

ইনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু এবং ব্যারিষ্টার । 
আধিক অভাবের দিনে পিতার মৃত্যুর পরে জ্ঞাতিগণ 
সম্পত্তির ভাগা লইয়া গোলমালের স্থা্ট করিলে শেষ 
পর্যন্ত প্রকাশ্যে লরেক্রনাথকে আদালতেও আসিতে হইয়া- 
ছিল। সেই সময়ে তিনিই নরেন্্রনাথের মোকদ্দমা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বিপদের দিলে নরেন্্রনাথ উমেশবাবূর 
নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। 


হাজরা মশায় 
Felt “esis zon: তিনি ছিলেন 
শবীরামক্ষের একজন Cel ase বখন নরেন 


প্রভৃতি ভক্তের কথা ভাবিতেন, তিনি তখন একদিন 
বলিয়াছিলেন “তুমি দিনরাত এই ছোড়াদের ভাবনা ভাবো, 
ভগবানকে তাববে কখন?” তখন ঠাকুর মায়ের নিকট 
বলিলেন ও মা তাহাকে দেবাইলেন যে তিনি সব হইয়াছেন, 
তবে শুদ্ধ আধ:রে প্রকাশ বেশী । তখন তিনি হাজরাকে 
a বলিরাছিলেন পরে তাহার গল্প করিতেন ও বলিতেন 
“শালা আমার যন খারাপ করে দিয়েছিল | আবার ভাবলুম 
ও বেচারীরই বা কি দোষ ? ও কেমন করে জানবে 1” 


আশ্রম 


শ্রীবলরাম বস্তু 

বৈষ্ণব সাধক ও শ্বীধীঠাকারের পরম oa । তাহার 
বাড়াট fiaa = জীবিতাবস্থায় ঠাকরের 
পদধূলিতে Stet পরিণত হইয়াছে। তাহার শরীর 
যাইবার পরে তাঁহার সম্ভানদের কলিকাতায় বলরাম বাবুর 
বাসায় বিশেষ যাতায়াত ছিল। শ্ৰীখীঠাকর বলিতেন 
বলরামের অন্য শুদ্ধ অনু | শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ত্যাগের 
পর কাশীপুর হইতে রামচন্দ্র দন্ত প্রভৃতির ARTNA 
যে অস্থি acm হইয়াছিল তাহ। তাহারই বাড়াতে রাখা 
হইয়াছিল। চৌদ্দৰৎসর পরে উহা স্বামিজী করুক বেলড় 
মঠে আনীত ও তথায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত zal 
বলরাম বাবুর শরীর যাইবার সংবাদ পাইয়া স্বানিজী ap 
বিসর্জন করিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতায় তাহার বাড়ী 
ভক্তদের কাছে ‘বলরাম মন্দির' নামে পরিচিত। 


গ্ীগিরিশচক্দ্র ঘাষ 

হশ্বীগৌবরাঙ্গ অবতারে যেমন জগাই মাবাই উদ্ধার হইয়া- 
ছিল তেমনি শীরামকৃষ্ণ অবতারে এই গিরিশচন্দ্রের উদ্ধার 
সাধিত হইয়াছিল। তিনি বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার ও 
মহাকবি ছিলেন । শ্রীশীরামকুঞ্চের পাদমূলে আসিয়া 
তাঁহার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছিল। তাহার 
সকল পাপের ভার ঠাকর নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং গিরিশবাবু ঠাকুরকে “বকলম” দিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন “গিরিশের পাচ সিকি 
পাচ আনা ভক্তি"! কল্পতরু দিবসে কাশীপুর 
বাগানবাড়ীতে arses গিরিশবাব ও অন্যান্য 
ভুক্রদের বিশেষ কূপ! করিয়াছিলেন। 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

ইনি সকলের চির-পরিচিভ কথামৃতকার “f | 
শিক্ষকলীবনে 'ছেলেবরা মাষ্টার’ বলিয়াও তিনি পরিচিত 
ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের Gear পার্দদের মৰো কয়েক- 
জনকেই তিনি বিদ্যালয়ের অবসরকালে শীশীঠাকুরের 
নিকট আনিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
মুখ হইতে যে সকল অমূল্য বাণী শ্ববণ করিয়াছেন তাহা 
যথাসস্তব হুবহু লিখিয়া রাখিয়া পরে “শ্ীর্বীরামকুষঃ 


দীপ থেকে শত দীপ 


SUIS নামে সকলের মঙ্গলের জন্য পস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন। শেষ বয়সে তাঁহার ভক্তিভাব আরও সুদৃঢ় হইয়া 
ছিল। ধাঁহারা তাহাকে দেখিয়াছেন তাহারাই তাহার 
জীবন ও বাণী হইতে অনেক pat লাভ করিয়াছেন | 
arse সম্পকিত পুস্তক তক্রসযাজে তাঁহাকে অনর 
করিয়। রাঃখিরাছে। 


Sl Sera মুখোপাধ্যায় 

১৮৮৮ পৃষ্টান্দে স্বামিজীর ভারত Aiba কালে কাশীতে 
দ্বারকাদাসের আশ্নে অবস্থানকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। হিন্দ্ধর্মের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহার সহিত 
স্বামিত্রী আলোচনা করেন। 


জ্রীমৎ উতরলঙ্গ্যম্বামী 
তিনি ছিলেন একজন বড় সাৰক BATT কাশীতে 
তিনি থাঁকিতেন। শ্বীরামকুষ্খ পরনহংসদেবের সহিত 


তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! শ্বীরামক্ষ্দেব তাহাকে 
পশু করিয়াছিলেন, “জীব ও aca কোন তেদ আছে কি- 
নাঃ" তিনি মৌনী ছিলেন। তাই সংকেতে তিনি 
কৃঝাইয়াছিলেন যে যতদিন ভেদবোধ আছে ততদিন পৃথক 
তেদবোধ রহিত হইলে TRE এক। ১৮৮৮ খৃঃ পষটন 
কালে স্বামিজী তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহ ভক্তগণ জীবন্ত শিব বলিয়া মনে 
করিতেন। শেষকালে তিনি স্বেচ্ছায় সমাধি যোগে 
শরীর ত্যাগ করেন। 


স্বামী ভাস্করানন্দ 

ইনি পরম যোগী এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন | 
স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কামকাঞ্চন ত্যাগের বিষয় 
আলোচনা হয়। তখন তিনি বলিয়।ছিলেন--“কোন 
ব্যক্তি সম্পূণভাবে কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কিনা 
memes” স্বামিজী gasa অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ 
দেখিয়াছেন বলায় দুইজনের মধ্যে তুমূল বাগৃযৃদ্ধ হয়। 
পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দের সহিত তাহার দেখা 
হইলে তিনি বিশু বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিয়া 
ছিলেন এবং তাহাদিগকে খুব সমাদর করিয়াছিলেন | 
তখনও তিনি জানিতেন না যে সেই বিবেকানন্দই 
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একদিন তাঁহার সহিত তক করিয়'ছিলেন | স্বামিজী 
আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন লাই । তবে 


পরবীকালে তাহাকে একখানি সংস্কৃত চিঠি লিবিয়া- 
ছিলেন। 


শ্রীশরৎ চন্দ্র গুপ্ত 

হাতরাস টেশনের Gta মাইরা ছিলেন । দীর্ঘদিন 
জৌনপুরে মুসলমানদের মধ্যে থাকির। সুফী সম্পদায়ের 
অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
ভালবাসার বিষয় অবগত হল | তিনি স্বামিজীকে একদিন 
হাতরাস ঠেশনে ক্ষবাত অবস্থার দেখিয়া তাহাকে বাড়ী 


ARM যান। সেখানে তাহাৰ সঙ্গে কথাবার্তার স্বামিলী 
খুব সন্তষ্ট হন ৷ Stata বাড়ীতে অবস্থানকালে তিনি 


একদিন স্বামিজীর শিষ্যত্ব গুহণ করিবার প্রার্থনা 
জানাইয়্াছিলেন। তিনি তাহাকে প্রথমেই গ্রহণ ন! 
করিয়। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া শেষ পবশ্ত দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। পরে তাহার নাম হইয়াছিল স্বানী সদানন্দ | 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিরাই তিনি স্বামিজীর সহিত তীথ পধটলে 
গ্রিয়াছিলেন। ইনিই ছিলেন স্বামিজীর প্রথম শিষ্য | 
স্বানিদ্রীর আদেশে তিনি ঝুলি কাবে নিয়া ষ্টেশনের 
কলিদের কাছ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 


পওহারী বাবা 

গাজীপূরের একজন অত্যন্ত 
জ্ঞানী ও সিদ্ধ tee ছিলেন। তিনি সবদাই গুহাভ্যন্তরে 
থাকিতেন! কাহারও সহিত কথা বলিবার প্রয়োজ্গন 
হইলে গুহার ভিতরে খাকিয়াই আড়াল হইতে কথা 
বলিতেন। দক্ষিণেশুরে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদনূলে অবস্থান 
কালেই স্বামিজী কেশব সেনের Act তাহার কথা শুনিয়া 
তখন হইতেই তাহ!কে দেখিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। প্রথমবারে গাজীপুরে স্বামিজী তাহার 
দশন না পাইয়৷ বরাহনগরে ফিরিয়া আসেন | পুনরায় 
১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জান্য়ারী মাসের শেষ তাগে বাহির হইয়া 
গাজীপুরে যান এবং তাহার দশন লাভ করেন। 

তখন তিনি স্বামিীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “44 
সাধন তনু সিদ্ধি’ | স্বামিজী তিতিক্ষা কাহাকে বলে 
fasten করায় তিনি বলেন-_-“গুরুকা। ধরমে নৌক! 


= 


অসাধারণ যোগী, 





১১৮ 


নফিক পড়া রহে।''। তাহার পরে স্বামিজী at হইয়া 
তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন। প্রথম 
বারে guia দিকে যাইতে alas করিলে তাহার শরীর অবশ 
ও মন বেদনাতারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তবুও দীক্ষার 
ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন mi দীক্ষার পূবদিল রাত্রে 
স্বামি্জী তাহার 'প্রাণের প্রাণ' সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ato 
দেখিতে পাইলেন এবং নিজের ভুল বঝিতে পারিয়। দীক্ষা 


গ্রহণের ইচছা সাময়িকভাবে ত্যাগ করিলেন। কয়েকদিন 
পরেই আবার এরূপ ইচ্ছা হইল। কিন্তু পাচ দিন 


দীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করিয়া ও ote করিতে পারিলেন না । 
প্রতিবারেই করুণাময় শ্ীর্বীঠাকর তাহার সামনে আসিয়া 
দাড়াইয়াছিলেন এবং ছলছল 'আধখিতে যেন এরূপ ন! করার 
ইঙ্গিত করিতেছিলেন। তাই অগত্যা এরূপ বাসনা 
ত্যাগ করেন | 


AIR গগনচক্ত্র ATA 

ভারত পধটন কালে স্বামিজী গাজীপুরে পওহারী 
বাবার দশনের জন্য আসিয়া রায় গৃগ্‌নচন্দ্ৰ রায় মহাশয়ের 
বাড়ীতে আশুয় লাভ করেন । তাহার বাড়ীতে স্বামিজ্গীর 
সঙ্গে সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বহু লোকের আলোচনা 
হইয়।ছিল। 


মিঃ পিনিংটন 

একজন fot aq ছিলেন। ম্বামিজীর গুণে 
মুড হইয়া রপৃসাহেৰ স্বামিজীকে পিনিংটনের নিকট লইয়া 
বান। তিনিও স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া হিন্দু- 
ধর্ম ও বোশের বৈজ্ঞানিক তন্তু এবং ভারতের ভাব- 
ধারা সন্বন্ধে যুক্তিপৃণ ব্যাখ্যা শুবণ করিয়া মুগ্ধ হন এবং 
wafers বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। 
সে জন্য তিনি সকল প্রকার সাহাধা দানেরও প্রস্তাব 
করেন। 


শ্রীপ্রমদাদাস মিত্ৰ 
বারাপণসীতে তিনি সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত 
স্ন্পণ্ডিত পুৰুষ ছিলেন। একবার স্বামিজী তাহার বাড়ীতে 


আতিথা গ্রহণ করিয়া অবিকাংশ সময় তাঁহার উদ্যান- 


বাটীতে তপস্যা ও সাধন-ভঙনে কাটাইয়াছিলেন। 


আশ্রম 


উদ্যানবাটিতে অবস্থানকালে স্বামিলী শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্যতম প্রধান গুহা-শিষ্য বলনামবাবর মৃত্যু সংবাদ 
পাইয়া রোদন করিয়াছিলেন । তাহ! দেখিয়। প্রমদা- 
বাধ তাহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি সন্যাসী হইয়া এত 
শোকাকুল কেন? সন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা 
অনুচিত।” স্বামিৰী এই কথার উত্তরে তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন, “যে সন্যাসে হৃদয় পাষাণ করিতে উপদেশ দেয় 
আমি সে সন্যাস গ্ৰাহ্য করি না।” অনেক দিন পরে 
পুনরায় প্রমদাবাবুর বাটাতে অবস্থানকালে তাহার নিকট 
খুব দৃঢ়ভাবে বলিয়ছিলেন, "ইহার পর পুনরায় যখন 
এখানে আসিব তৎপূবেই দেখিবেন একটা বোমার মত 
লোকসমাজের উপর পড়িয়াছি 1" 


জ্বীমল্সথ রায় চৌধুরী 

মন্মধ রায় চৌধূরী মহাশয় বরাদ্ধ ছিলেন। 
পরিব্রাজক অবস্থায় তাগলপুরে অবস্থানকালে . স্বামিজীর 
সহিত তাহার অনেক কথাবাৰ্তা হইয়াছিল। তাহার 
ফলে তিনি qai পরিত্যাগ করিয়! হিন্দুবর্শ মানিতে 
আরন্ত করিয়ছিলেন। শেষকালে এমন হইল যে atat- 
কৃষ্ণলীল৷ পৰ্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন | স্বামিকী 
তাহার বাড়ীতে একসপ্ডাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন | 
নাই কিন্ত শেষে তাহার প্রভাবে এতদূর AS হন যে, কিছুতেই 
Stace আর ছাড়িয়া দিবেন না সংকল্প করেন। পরে 
একদিন Stata erates গমনের সুযোগ পাইয়া স্বামিলী 
ভাগলপূর হইতে অদৃশ্য হইলে তিনি তাহার সন্ধানে 
আলমযোড়। ae চুটিয়া গির/ছিলেন। 


শ্রীরাজনারাক্সণ বস্তু 

রাজনারাযরণ বনু মহাশয় qaia বিখ্যাত 
প্রচারক sora ছিলেন । বৈদ্যনাথধানে তাহার বাড়ীতে 
স্বামিজী কিছুদিন অবস্থান করিগ্লাছিলেন। তাহার সহিত 
অনেক কথাবাঁত৷ হইয়াছিল | fea আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, কথার ধো স্বালিজী একাটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার - 
করেন নাই। তাহাতে রাক্রনারায়ণ বসুর ধারণা হইয়া" 
ছিল যে aire মোটেই ইংরাজী জানেন না। কথা 
প্রসঙ্গে তিনি ‘plus’ এই ইংরাক্ষী শব্দটি ব্যবহার 





দীপ খেকে শত দীপ 


করেন। স্বামিলী তাহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন m 
বূঝিয়া ace সঙ্গে তিনি একটি আঙ্গুলের উপর আর একটি 
আঙুল frm বৃঝাইয়। দিয়াছিলেন ‘plus’ কণার 
অর্থ। স্বামিজী অন্তরে অস্থরে সেই ঘটনাটিতে সত্যই 
খুব কৌতুক অন্তৰ করিয়াছিলেন | 


CME জানকী শরণ 

তিনি অযোধ্যা নগরীতে বাস করিতেন । স্বানিজী 
প্রথম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সন্মত ন! হইলেও 
শেষে দেখিলেন বে, তিনি বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিত 
এবং প্রকৃতই একজন Sga পৃকুষ। তাহার 
আশ হইতে ফিরিবার সময় স্বামিলী স্বামী অখগ্ডানন্দকে 
বলিয়াছিলেন, “আছ প্রকৃতই একজন সাধু পণ্যাস্তার 
দর্শন aoa |” 


লালা VAIN 
তিনি আলমোড়ার ধাকিতেন। তীর্থ পধটনে বাহির 


হইয়। স্বামী কৃপানন্দ ও স্বামী সারদানল্দ তাহারই বাসায় 
অবস্থানকালে স্বাহিজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। একদিন 
স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ভূতে পাওয়ায় বদ্ৰীস| সেখানে যান | 
স্বামিজীও কৌতুহল বশত: সেখানে যান। তখনকার 
লোকের atah ছিল সাধু হইলেই তিনি ভূত প্রেত ছাড়াইতে 


জানিবেন! তাই স্বামিজীকে সকলে ধরিয়। বসিল সেই 
ভূত ছাড়াইবার জন্য । তখন সেই অনুরোধ এড়াইতে ন! 


পারিয়। স্বানিজী ভূত ছাড়াইতে মনস্থ করিলেন। কিন্ত 
যে উত্তপ্ত sata ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করান 
স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তাঁহার হাত পড়িয়া Stn 
করিতে লাগিল । সেই জাল! চাপিয়। রাখিয়া সেই ব্যক্তির 
মস্তকে কর স্থাপন পূর্বক বার কয়েক স্বীয় Bata জপ 
করিনেন। তাহাতে সেই বাক্তি ভাল হইয়! গেল। 
ইহার ফলে স্বামিজীর প্রতি সেখানকার লোকের তক্তি 
বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল। এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়। 
স্বামিজী বলিয়াছিলেন__“পৃথিবীতে ও স্বগে এমন অনেক 
ব্যাপার আছে বার সন্ধান দর্শ নশীস্তে মেলে লা। 


শ্ৰীরদুনাথ ভট্টাচাৰ্য 
ভ্ৰমণ করিতে করিতে স্বামিজী যখন টিহিরিতে পৌছান 
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তখন তাহান সহিত সাক্ষাৎ হর । তিনি টিহিরি বাদার 


দেওয়ান এবং wifes হব্প্রসাদ tetas অগ্রজ 
ছিলেন। 
ডাঃ ম্যাক্ললৰ্নেন 


উত্তরাখণ্ডে দীঘকাল ভ্রমণের ফলে স্বামী অখগ্ডানন্দ 
অসুস্থ হইয়৷ পড়ায় পথে দেরাদূনে স্বীনিজী সিতিল area 
ম্যাকলরেনকে দিব৷ স্বানী অব গুনন্দের বক্ষ পরীক্ষা করান। 
স্বামিঙ্গীর সহিত আলোচনা করিয়া ডাঃ শ্যাকলরেন 
বিশেষ মুগ্ধ হন। '" 


saata গিরি 

দেরাদূন হইতে স্বামী অখগ্ডানন্দ মীরাট চলিয়া গেলে 
স্বামিজীও হৃষিকেশে চলিয়া গেলেন । সেখানে একজন 
বিখ্যাত সাধু ছিলেন, তীহারই নাম ধনুনাজ গিনি | তাহার 
বাড়ীতে স্বামিজী সদলবলে অবস্থান করেন । এখানে 
অবস্থানকালে MAA এমন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন 
বে একদিন তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সেই 
সনর একজন সাধু আসিয়া তাহাকে ag ও পিপুলচুর্ 
খাওয়ান এবং তাহাতে তিনি আরোগা লাভ করেন। 
অচৈতন্য অবস্থায় স্বামিজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন বিধাতা 
তাহাকে দিয়া একটি নিদিষ্ট কাধ সম্পাদন করাইবেন : 


নাই । 
শঙ্কর গিরি 


তিনি হৃষিকেশের একজন প্রাচীন সাধ ছিলেন। 
স্বামিজীর সহিত তাহার সেখানেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
স্বামিলীর সহিত আলাপ করিতে তাহার খুব ভাল লাগিত। 
তিনি বলিতেন--" বাত aa এসা আদমী কাই] মিলে!” 
তিনি wits ইয়ার” ও ‘afr’ বলিতেন। 
তথায় ইহার সহিত কথা বলিয়া বাস্তবিক সুখ হয়। 
স্বামি্জী তাহার নিকট প্রাচীন হৃঘিকেশের গল্প 


শুনিতেন। তিনি বলিতেন পূবে সেখানে খুব হাতীর 
পাল দেখা যাইত। এখন এখানে অনেক সাধু থাকেন, 


তাহার কারণ এখন ইহা আর ‘হৃষিকেশ নহি--রোটিকেশ' 
হইয়াছে | স্বামিজী এই সাধুর মুখেই শুনিয়াছিলেন 





১২০ 
সেই জ্ঞানী সধূর কথা যিনি বাঘের মূখ হইতেই farat- 
ae: শিবোংহ:'' ধ্বনি ভনিষাছিলেন | 

শ্রীগুরুচরণ AFA 


তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী ডাক্তার । বহুদিন 
আলোরারে থাকার ফলে বাংল! ভাষা বড় একদা শ্রতি- 
গোচর হইত mi «SRE ১৮৯১ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাসে আলোয়ারে - আসিয়া তাহাকে থাকার কথা 
জানাইলে তিনি তাহার ডাক্জারখানা হইতে কিছু দরে 
বাজারের মধ্যে একাটি দালানের দ্বিতলে স্বামিজীর থাকার 


ব্যবস্থা shm দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত 
সন্তোষ লাভ করেন। এখানে একজন পরিচিত মৌলবীর 


ace স্বামিজ্ীর বম ও কোরানের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেক 
আলোচনা হয়| ক্ৰমে স্বামিজীর আগমনবাতী। ডাক্তার- 
বাবুর মুখে চারিদিকে gem পড়িল এবং লোক- 
সঙগাগম ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। বিভিন ধৰ্ম সম্বন্ধে 
স্বানিলী আলোচনা করিতে লাগিলেন । গান-বাজনাও 
সেই সকল আলোচনার ফাকে ফাঁকে স্থান লাভ FRA | 
শেষে মৌলবী স্বামিভীর অত্যন্ত বন্ধ হইয়া উঠেন এবং 
তাহাকে নিজের বাড়ীতে নিম ণ করির। খাওয়ান। 


শ্রীশম্ত,নাথজী 

আনোয়ার রাজ্যে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ লঙ্করের বাড়ীতে 
অবস্থানের ফলে লোকের তথায় আসা অসুবিধা দেখিয়া 
সকলে শহরের মাঝখানে যেখানে সকলের পক্ষে স্বামিভ্রীকে 
দশন করার সুবিধা হইবে সেখানে শন্তুনাথজীর বাড়ীতে 
স্বামিঙ্গীর থাকার ব্যবস্থা কর৷ হয়। তাঁহার বাড়ীতে 
প্রতিদিন বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন বয়সের পঁচিশ-ত্রিশজগন 
লোক স্বামিজীর দর্শনের অপেক্ষা করিতেন। লোকে 
এখানেই তাহাকে প্রশ করিয়াছিল, ‘‘মহারাঙ্ৰ, আপকা৷ 
শরীর কিনু জাতিকা হ্যায়'', “মহারাজ, আপ chen 
পিহন্তে হায় কেঁও ?’' আরও কত উদ্ভট প্রশ জিজ্ঞাস! 
করিত তাহার Bam নাই। স্বামিজী সকলকেই তুষ্ট 
করিয়া উত্তর farsa | 


নেজর রামচজ্দ্রজ্জী 


রামচন্দ্ৰজী ছিলেন আলোয়ারের মহারাজের 


atera 


দেওয়ান। তিনিই প্রথমে স্বামিজীর বিদ্যাবতা ও ওণের 
কথা শ্ববণ করিয়। তাহাকে fasta লইয়াধান। সেখানে 
আলোচনার পর বৃঝিতে পারেন যে স্বামিজীৰ প্রভাবে 
আলোয়ার রাজের ইংরাআ্-ভাবাপন যতিগতির পরিবর্তন 
7st! তখন তিনি স্বামিজীর কথা জানাইয়। মহারাজ্রকে 
একখানি ota লিখেন। 


মহারাজা মঙ্গল সিং 

মঙ্গল সিং ছিলেন আলোয়ারের যহারাজা | স্বামিজী 
আলোয়ারের দেওয়ানের বাড়ীতে অবস্থানকালে তিনি 
রাজাকে পত্র লিখিলে মহারালা কালবিলঙ্গ না fan 
দেওয়ানের বাড়ীতে স্বামিজীর সহিত মিলিত হন। 
সাক্ষাতের পর কিছু আলোচনা হইব'র পরই তিনি 
স্বামিজীকে প্রশ করেন, “আচ্ছা স্বামিজী, শুনিতেছি 
আপনি জন্বিতীয় পণ্ডিত। আপনি তে! সহজেই অনেক 
টাকা উপার্জন করিতে পারেন ৷ তাহা না করিয়া ভিক্ষা 
করিয়। বেড়ান কেন?" স্বামিভী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি 
রাজকার্ষে অবহেলা করিয়া দিবারাত্র সাহেবদের সঙ্গে 
খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন ?” সতাসদৃগণ 
ভাবিতে লাগিল “কি দুঃসাহস এই সাধুর! হয়ত ইহার 
কপালে আজ কি আছে!” মহারাজ বিশেষভাবে চিন্তা 
করিয়া উত্তর দিলেন, “কেন আমি এরূপ করি বলিতে 
পারি নু, তবে en, এরূপ করিতে ভাল atest)” 
attests উত্তরে বলিলেন, “বেশ, আমারও সেই রকম 
ফকিরি করিয়। ofan বেড়াইতে ভাল লাগে 1” 

ইংরাজ-ভাবাপন্ মহারাজা মূৃতিপূজাকে ‘ইট কাঠের 
am’ বলিয়। উপহাস করিতেন! ইহাতে তাহার কি 
খারাপ হইবে স্বামিজীকে omy করিলে, স্বামিজী তখনই 
দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা ছবি দেখিয়। উহা! কাহার 
জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জানিলেন যে উহা মহারাজের 
পিতার ছবি । মৃতিপৃঞ্জার় কোন উত্তর ন! দিয়া ছবিটি নীচে 
নামাইতে বলিলেন এবং উহার উপরে দেওয়ানজীকে থুথু 
ফেলিতে বলিয়া বলিলেন, ইহাতে কি আছে, ইহা কাগজ 
বৈ ত কিছু নয়। সকলে তখন বলিলেন-_না, art 
করিলে মহারাজের পিতার প্রতি অসন্মান প্রদর্শন করা 
হইবে। স্বামিজী তখন বলিলেন, “ছবিতে মহারাজের 





" দীপ থেকে শত দীপ 


পিতা না থাকিলেও বেনন ভাহারই অপমান হয়, তেমনি 
ইট কাঠের নৃতিকে পূঞ্জা করিলে সত্যিকারের তগবানকেই 
পূজা করা হয়। তাহ। ছাড়া কেহ ASA সময় বলে ন! 
যে, “ce yaa, আনি তোলার উপাসনা করিতেছি । হে 
ধাতু, আনার প্রতি সদয় হও ।” কাছেই পাষাণ বা ধাতু- 
as দেখিলে সেই চিন্ময় ইষ্টকেই মনে পড়ে । তাই 
oe এ মূতির এত সন্মান করে। মহারাজ, আমি তে] 
এইভাবে দেখি, অপরের কৰা বলিতে পারি না|” 

শেষে মহারাজ LS হইয়। করজেো।ড়ে নিবেদন করিলেন, 
“era, আপনি যাহ। বলিলেন, তাহার প্রতি বণ সত্য । 
আমি এতদিন অন্ধ feats কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 

Site আমার চক্ষ খলিল ।” 


PA জগমোহন লাল 

মুন্সী জগনোহনলাল ছিলেন খে তড়ির বাজার প্রাইভেট 
সেক্রেটারী asip ছাড়িয়া আবু পাহাড়ে আসিলে 
ক্রমে খেতড়ির রাজার সহিত স্বামিষ্জী পরিচিত হন। 

স্বামিজী আহারের পর বিশ্বাম করিতে থাকিলে, ‘সাধ 
মাত্রই চোব-ছেচড়' ধারণা লইয়। জগমোহন লাল স্বাহি ta 
নিকট উপস্থিত হন ও তাহার নিদ্রাভঙ্গে সকল কথা 
বিবৃত করেন। আলোচনার ফলে তাহার অনেকগুলি 
ate ধারণা দূরীভূত হয়। শেষে তিনি অত্যন্ত I4 হন 
এবং aa সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন । রাক্ষা সমস্ত 
কথা শুনিয়। তাহার সহিত দেখা করিবার জনা সাগর হল। 
কিন্তু শেষ ae স্বানিজীই আসিয়া উপস্থিত হান। 
সাক্ষাতের পর তিনি স্বামিলীকে কয়েকাট প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন_ যেন, "জীবন কি? শিক্ষা কি?” ইত্যাদি। 
তিনিও প্রত্যেকটি প্রশের অতি সুন্দর উত্তর প্রদান 

কিহুদিন পরে তিনি স্বামিলীর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ 
করেন। গভীর রাত্রে মহারাজ wan ত্যাগ করিয়। 
fafes গুরুর পনসেবা করিতেন । স্বানিজ্জী মহারা ডাকে 
ক্ষান্ত হইতে বলিলেও তিনি শুনিতেন mi বলিতেন, 
Cahir, আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি 
আমাকে এ-সৌভাগা হইতে বঞ্চিত করিবেন না । কখনও 
কখনও MITTS গুরুর সেবার TAT উৎকণ্ঠা বোধ 
করিতেন। স্বামিজী কিছুতেই তীহার সভাসদৃবগের 


৯৬ 


১২১ 


সন্থখে তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন mi বলিতেন, 
“উহাতে প্রজার চক্ষে বাজার নধাদা ক্ষণ হয়।"' 


ইীনারায়ণ দাস 


ন'রায়ণ দাস ছিলেন খেতড়ির মহাব্বাঙ্জের সভাপণ্ডিত | 
তিনি সমগ্র রাগপুতানার মধ্যে অস্থিভীর বৈরাকরণিক 
ছিলেন। তাহাৰ নিকট স্বামিজা পতগুলির মহাভাষ্য 
পড়িতে আরম্ত করিয়াছিলেন । "প্রথম দিন পড়াইয়াই 
তিনি বলিয়াছিলেন, "মহারাজ আপৃকো মাফিক বিদ্যাথী 
fran afes হ্যায়" adie আপনার নত ছাত্র লাভ করা 
বড় কঠিন। বেশী বেশী পঢ়া festa তাহার সম্পণ 
উত্তর পাইয়া তিনি ae হইতেন। উহা ছাড়া স্বামিছী 
মাঝে মাঝে এমন কট প্রশ্ব উৰাপন করিতেন যাহাৰ উত্তর 
দেওয়। তাহার পক্ষে কটকৰ হইত । তাই একদিন তিনি 
বলিয়াছিলেন. "স্বামি জী, আমার আর আপনাকে শিখাইবার 
অধিক fest নাই] git যাহা! জানিতায তাহা 
আপনাকে দান করিয়াছি শেষকালে এমন হইয়াছিল 
যে, যে সকল বিষয়ে তিনি ভাল mim করিতে 


পারিতেন 'ন৷, তাহা wih নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া 
দিতেন। 
বাবু হরিদাস বিহারী দাস 

তিনি জ্নাগড়ের রাছদেওয়ান ভিলেন । জনাগড়ে 
আসিয়া স্বামিজী এখানেই আশুর গ্রহণ করেন। 


wif সহিত আলোচনায় তিনি অত্যন্ত As হন এবং 
পৃত্াহ সন্ধ্যায় সুকল বাজকয়চাৰীকে লইথা সভা করিতে 
থাকেন। তাহাতে সকলেই স্বাহিলীর কথা অত্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে «spat কারিতেন। 

Aaaa আসিয়া চিকাগো ধ্মমহাযভাম যাইবার 
ইচ্ছা প্রবল হয় এবং তখন হরিদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন, 
“যদি কেউ আনার যাতায়াতের খরচ দের. তা হলে আমি 
যেতে পারি |” 

তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় তিনি বোদ্বাই-প্রবাসী 
তাহার সহোদরের নিকট একখানি পরিচয়পত্র স্বানিভীর 
হস্তে দিয়। বলিরাছিলেন, "আমার ভ্রাতা আপনাকে fa: 
তিনি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ 


১২২ 


হইবেন ৷ বাস্তবিক স্বামিজী, আপনার তবিঘ্যৎ অতি 


উচ্ছূল |” 


শ্রীশঙ্কর পাণ্ডুরাং 

পৌোরবন্দরের রাজসভার শঙ্কর পাণুরাং একজন পণ্ডিত 
ছিলেন। বেদের অনুবাদ করিবার সময় তিনি স্বামিজীর 
অনেক সাহায্য গৃহণ করিয়াছিলেন । এই পঠিত্ষী 
স্বামিজীকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেন এবং বলেন, “ম্বামিজী, 
দেখিবেন ভবিঘাতে ইহা আপনার কাজে আসিবে ।” 
বেদানুবাদ কালে তিনি স্বামিজীর wares ধীশক্তি ও 
‘‘স্বানিজী, আমার মনে হয় যে, আপনি এদেশে বেশী 
কিছু করিতে পারিবেন না |” বিদেশে যাইয়া প্রতিভার 
সম্যক বিকাশ সাধনের জন্য তিনি স্বানিজীকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন | পোরবন্দর রাজসতায় জ্ঞানী-গুণী সকলেই 
স্বানিজীর পাশ্চাত্য দেশে যাইবার ব্যাপারে শঙ্কর 
পাওরাং-এর প্রস্তাব সমথন করিয়াছিলেন | 

তাহার বাড়ীতে অবস্থানকালে স্বামী অভেদানন্দের 
সহিত স্বামিজীর দেখা হইয়াছিল | 


ভারতের সবজনবিদিত বালগঙ্গাধর তিলকের বাড়ী 
ছিল পণাতে। একবার বোম্বাই হইতে রেলে দ্বিতীয় 
শ্ৰেণীর কামরাতে স্বামিজী পণায় ষাইতেছিলেন । সেই 
গাড়ীতেই তিনি এবং আরও কয়েকজন তদ্রলোক ছিলেন | 
তাহার৷ ইংরাজীতে পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন বে সন্যা- 
সীরাই দেশের সৰ্বনাশ করিয়াছে । তিলক তাহাদের 
যে স্বামিজী ইংরাজী জানেন লা। তাই তীহারা খুব 
স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন। 
স্বামিজী প্রথমটা চুপ করিয়। তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন | 
শেষে তাহাদের কথায় যখন সাড়া দিলেন তখন সকলে 
স্বামিজীর ass প্রতিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । শেষ 
পযন্ত তিলক স্বামিজীকে নিম ণ করিয়| নিজ বাটী পণাতে 
লইয়া গিয়া তথায় একমাস রাখিয়াছিলেন। 





আশ্রম 


স্যার কে, ০শশবাড্রিআয়ার 

তিনি মহীশুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। অল্পক্ষণ 
অ।লাপের পরই বুদ্ধিমান শেধাজ্রি বঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে, এই Waa মধ্যে এমন একটা asa 
আকমণী শক্তি ও ঈশ্রপ্রদতত ক্ষমতা আছে যাহা কালে 
এদেশে ইতিহাসে রেখাপাত করিবে ।” স্বামিলী তাহার 
বাড়ীতে একমাস কাল ছিলেন । শেষাদ্ৰি আয়ার মহীশৃর- 
aesa সহিত স্বামিজীৰ পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন | 


শ্রীচামরাডজন্দ্র উদীয়ার 


তিনি ছিলেন মহীশুরের রাজ। | Steta দেওয়ান শেষাদ্ৰি 
আয়ারই স্বামিলীকে তাঁহার নিকট atm গিয়াছিলেন। 
মহারাজও তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত পীত হইয়াছিলেন। 
ক্ৰমে বিশেষভাবে পরিচিত হইলে ate একদিন সভামধ্ো 
স্বামিলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিভী, আমার পারিষদ- 
দিগকে আপনার কেমন লাগিতেছে ?” স্বামিলী উত্তর 
দিলেন, “মহারাজ, আপনি wa: অতি মহানুভব ব্যক্তি । 
কিন্ত দুতাগ্যবশতঃ আপনি সদাই পার্ধদমণ্ডলী-বেষ্টিত 
থাকেন আর মহারাজ, পাষদেরা সবদা একরপ |" এই 
পকার উত্তরে মহারাজ স্বামিজীকে সাবধান থাকিতে 
অনুরোধ করায় স্বামিজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিরাছিলেন যে, 
সনুযাসীরা প্রাণনাশ ভয়ে মিথ্যা কথা বলে না। মহীশ্র- 
রাজলভাতেই একজন অদ্রিয়াদেশবাসী সংগীতজ্ের সহিত 
এবং um একদিন পণ্ডিতমণওলীর সহিত বেদান্ত লইয়া 

তক হইরাছিল। সব বিষয়েই aaa করিয়া 
সকলকে Yt করিয়াছিলেন | 

মহীশ্র-রাজের প্রধান অমাত্য সন্ধষ্ট হইয়৷ স্বামিজীকে 
কিছু উপহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ sim একজন 
সেক্রেটারীকে frm বাজারের সেরা দোকানে জিনিস ক্রয় 
হইতে যূরিয়। স্বামিজী শেষে sre হইয়া বলিলেন, 
বন্ধু, যদি আমার অভিলঘিত কোন দ্ৰব্য গ্রহণ 
করিলেই দেওয়ান ABP হন, তবে এক কাজ করুন, 
এখানকার সবোৎক্ষ্ট চরুট আনিয়া আমায় দিন।” 
তিনি অবাক হইয়া গেলেন এবং বুঝিলেন যে প্রকৃত 
সন্যাসীরা এইরূপই হইয়া থাকেন। 

ক্রমে মহারাজ স্বামিজীর গুণে উত্তরোত্তর এত আকৃষ্ট 


দীপ খেকে শত দীপ 


হইয়।ছিলেন যে বিদায় গ্রহণ করিবার দিলে স্বানিজীকে 
বলিলেন, “স্বামি্গী, আমি আমার নিকট আপনার একটা 
কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাই, যদি আপনি অনুমতি করেন 
তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা রেকড় তুলিয়া 
লই। আপনার প্রাণোন্]দিনী ভাষায় কনোগ্রাফে দূ 'চার 
কণা বলুন, যেন চিরদিন আপনার কথা আবাদের মনে 
থাকে।'' স্বামিজীর সন্গতিক্রমে রেকর্ড তোল। হইয়াছিল | 
উহ। নাকি আজও মহীশুর রাজবাড়ীতে সুরক্ষিত আছে। 


casas পিলে 

তিনি fasaa হুজুর অফিসের costa ছিলেন। 
ভারতের বিভিন্ন ধর্মত সম্পর্কে জানিতে আসির়। প্রথমে 
অদ্বৈত বেদান্ত সবদ্ধে একটি খোঁচা দিয়াই উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন যে এভাবে সময় নষ্ট না করিয়। স্বামিছীর 
নত গুরু ও আচাযদের নিকট হইতে woaif সম্বব 
শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করার চেষ্টা করা কতব্য। প্রায় 
অর্ধবন্ট। আলোচনার পরই তাহার মনের ভাব অনেক পরি- 
বতিত হইয়াছিল। স্বাবিজীর নিকট হইতে প্রস্থানকালে 
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া বলিয়/াছিলেন, “শ্বাহিজীরু 
ন্যায় অস্থিতীয় পূরুষ আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত 
হয় নাই এবং আর্দিকার এই কথাবার্তা এ জীবনে বিস্মৃত 
হইব না I” 


ভাস্কর সেতুপতি 

মাদুৱায় রামনাদের বাজা। তিনি অত্যন্ত সুশিক্ষিত 
ছিলেন এবং অল্প আলোচনার পরই স্বামিলীর একজন 
অনুরাগী ce হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি 
শিষ্যত্ব গ্ৰহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে চিকাগো 
ধৰ্মমহাসভায় যাইবার way বলির! সেজন্য যথাসাধ্য 
অৰ্থসাহায্য করিতে প্রতিশস্ত হইয়াছিলেন। 


তিনি মাদ্রাজের একটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক 
ছিলেন। স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতে আসিয়৷ শেষে 
স্বায়িজীর শিষা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে 
ঈশ্বর মানিতেন না কিন্তু শেষ পৰ্যস্ত তাহাও করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। স্বামিদী তাহাকে অত্যন্ত সেহ করিয়। 
কিডি বলিয়। ডাকিতেন। স্বামিজী পরে ঠাটা করিয়া 





১২৩ 
বলিতেন-- “Caesar said, ‘I came, I saw, 
I conquered’. But Kidi came, he saw, 
but he was conquered.” অর্থাৎ কিডি জর 
করিতে আসিয়৷ নিজেই বিজিত হইয়। গেল | 

ইহাৰ পর স্বামিজীর পরানশে “প্রবন্ধ ভারত’ পত্ৰিকা 
প্রকাশিত হইতে থাকিলে, তিনি উহার অবৈতনিক 
কোষাধ্যক্ষ হইরাছিলেন। . শেঘ জীবনে তিনি সংসার 
ত্যাগ করিয়। সাধু সনুযাসীর ay থাকিতেন এবং সেই 
অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 


f5, পুব্ৰহ্মণ্য আকার 

সা্রাজে Tat ভট্টাচার্যের বাড়ীতে স্বামিজীর অবস্থান 
কালে তিনি তথাকার খৃষ্টান কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
কয়েকটি প্রশ করিয়। স্বামিজীকে পরীক্ষা করিবার মানসে 
তিনি সহাব্যারী বন্ধুদের লইয়। মন্মধবাবূর বাড়ীতে 
'আসিয়াছিলেন। তীহারা উপস্থিত হইয়। দেখেন শ্বামিজী 
অদন্ধ-নিমীলিত নেত্ৰে ea টানিতেছেন। Stan প্রশ 
করিলেন “atta, ঈশ্বরের স্বক্থপ কি?'' কিছুক্ষণ পরে 
স্বামিজী পুশের উত্তর না fem Seb প্রশ করিলেন, 
“আচছা বাপু বলিতে পার শক্তি ক্রিনিসট কি 2” সকলেই 
এক এক করিয়া উত্তর দিলেন এবং প্রতোকাটি উত্তরের 
স্বামিজী দোষ প্রদর্শন করিলে সকলে নিরুত্তর হইল | 
তখন স্বাহিজী বলিলেন যে যাহা লইয়া সদাসৰদা নাড়াচাড়া 
কর। হয় সেই শক্তিই যাহারা ব্যাখ্যা করিতে পারে না তাহা- 
দের ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রশ করা বাতুলতা | শেষে স্বামিজী 
তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া Jatin দিয়াছিলেন। সকলে 
Bram গেলেও আয়ার যান লাই বরং স্বামিজী সান্ধ্য ভ্ৰমণে 
সম্দ্রতীরে বাহির হইলে তিনি তাহার MAATA করেন। 
fe লড়িতে tar” আয়ার 'হঁয়া’ বলিলে তিনি কৌতুক- 
ছলে বলিয়াছিলেন “'এস দেখি একটু লড়ি’ তাহার 
ব্যায়াষকৌশল।দি দেখিয়া তিনি tader “পালোর়ান 
স্বামী" qam ডাকিতে ates করিয়াছিলেন | 


নবাব WAI স্যার খুরশেদ 


তিনি হারদ্রাবাদের অবিপতির শ্যালক ছিলেন। 
তাহার প্রাইতেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে দূত আসিয়। 


১২৪ 
স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামিজী 
শোরক ৷ হইতে ফিরিবার পর তাহার সহিত দেখা হয়। 


পরদিন প্ৰামাদে উপস্থিত হইলে নবাব বিশেষ মন্বানের 
সহিত তাহাকে qaga কবিয়াছিলেন। স্বাহিজীকে 
স্বীয় অংসনের পাশে বস'ইয়া নবাব প্রায় বই GR আলোচনা 
efastigcaa | তিনি সকল ধৰ্মকেই সপ্রান করিতেন 
এবং মুললমান হইয়ীও হিমালয় হইতে ক্মারিক! 
পর্যন্ত মনস্ত হিন্দু তীরথস্থান পরিভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন ৷ তিনি fast cesta বিশ্বাসী ছিলেন 
বলিয়া ast ঈশ্বরের ধারণায় “বিশাস করিতেন না। 
gas বহুভাবে নবাবকে বঝাইয়াছিলেন এবং ভাবে 
বিভোর হইয়। নিজেও অঙ্রাতসারে পাশ্চাত্য দেশে গঁবনের 
ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিয়ছিলেন। তাহাতে নবাব মঞ্চ হইয়া 
হঠাৎ বলিরাছিলেন, “স্বানিজী, আপনার কারের সহায় তাঁর 


জন্য এক সহয় Im দিতে প্রস্তুত আছি।'' কিন্তু 
Sins) বনাবাদের সহিত তাহা atata করিয়া 


Taig, "নবাব সাহেব, সেসময় এখনও আসে 
নাই। ata উপর হইতে অসিবে তখন আমি আপনাকে 
জালাইব।? 


অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট 

আমেরিকার হাভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের fte ভাষার 
wits অধ্যাপক ছিলেন | স্বামিজী ধর্ষহাসভায় বোগ- 
দানের অননায় সম্বন্ধে তাহাকে বলিলে তিনি চারি ঘণ্টার 
পরিচয় হইতেই বলিয়াছিলেন, “wha, আপনার 
নিকট নিদশন চাওয়া আর mace তাহার কিরণ দিবার 


অধিকার কী frem en একই ।'' বর্মসভার প্রতিনিধি 
নিবাচন সভার সভাপতি তাহার বন্ধ ছিলেন। তাই 


তিনি তাহাকে লিখিলেন, “ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি 
যে আমাদের সকল fe অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করিলেও 
ইহার বিদ্যার সমকক্ষ হয় না|" স্বামিজ্গীর কষ্ট দর 
করিবার জন্যও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


মিসেস, জর্জ ভক্লিউ হেল 
চিকাগোর একজন সন্তাস্তবংশীয়া স্ত্রীলোক ছিলেন। 


চিকাশোতে আসিবার ara স্বাহিজী রাইট সাহেবের 
নিক্ষট-হইতে প্রাপ্ত ঠিকান৷ ও চিঠি হারাইয়। ফেলিলে এই 





ৰাস্তায় স্বামিজীকে খুব মলিন বস্ক পরিহিত, শাস্ত-্রাস্ত 
ধূলিধসরিত মৃতিতে দেখিয়া তিনি নিজের বাড়ীতে 
স্বানিজীকে wey দিয়াছিলেন এব: আহারাদির ata 
শরীর সুস্থ করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন! তারপর 
যবাকালে তিনিই স্বাহিজীকে ata মহাঁসভার কার্যালয়ে 
গমন করেন এবং পরিচয়পত্রাদি দেখাইয়। বক্তৃতার বাবস্থা 
করিয়া দেন। অন্য কোথাও না গেলে বা অন্য কোন 
স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না পাওয়া গেলেও স্বামিভী 
চিকাগোতে হজ ও মিসেস হেলের বাড়ীতেই থাকিতেন। 


মিস ওয়াল্ডো 

কুকলিনবাসিনী। স্বানিজীর একজন ছাত্রী ছিলেন। 
স্বামিজীর লিখিত রাজযোগ গ্রন্থটির কিছু অংশ বক্তৃতাকারে 
প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বাকীট। স্বামিজী বলিয়া যাইতেন 
ও মিস্‌ ওয়াল্ডো লিখিতেন। এইভাবে রাজযোগ গ্রস্থ 
প্রকাশিত হইয়াছিল | তিনি লিখিয়াছিলেন "সূত্রের ব্যাখা 
করিতে করিতে স্বামিলী মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইতেন’'| 
my হ্বীপোদ্যান নামক স্থানে স্বামিজীর অবস্থানকালের 
প্রাণস্পর্শী উপদেশ।বলী তিনি গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । পরে তিনি ভগিনী হরিদাসী লাম গ্রহণ করেন। 


মিঃ ই, টি, ভ্রান্তি 


ইংলঞ্চের একজন অনস্থাপনূ পণ্ডিত ও ক্ষমতা- 
শালী ব্যক্তি ছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারার পক্ষপাতী 
vam বহুদিন হিমালয়ের পাবভ্যনিবাসে কঠোর তপস্যা 
করিয়াছিলেন | ইংলছে উপস্থিত হইর। স্বামিজী কয়েক 
দিন তাহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইংলণ্ডে স্বামিজীর কাৰ্যবিস্তারে যাহারা সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন ই, টি, ঠাডির নাম তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 


মিস misica? নোবল | 
ত্যাগ ও সেবার জলস্ত বিগ্রহ ভগিনী নিবেদিতার 
পূবেকার নাম। তিনি একজন আইরিশ মহিলা ছিলেন ! 
ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শিক্ষকতার কাজে তাহার খুব উৎসাহ 
দেখা যাইত । ই:লণ্ডে যাইবার একমাসের aca স্বামিজীর 





‘প্লট দীপ পেকে শত দীপ ১২৫ 


-> -বকুতাদি «aq করিয়া তাহার সহিত পরিচিত হইয়া- তিনি বহুভাবে স্বামিভীর প্রতি শ্রকত্রিম সখ্য ও 


ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বামিলীর প্রতি বিশেষ- 
তাবে আকৃষ্ট হন এবং তারতের সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করেন। দীক্ষাপ্রহণের পর স্বানিজী তাহার 
নাম দিয়ছিলেন নিবেদিতা । সেইজন্য তিনি 
সকলের নিকটে wisa ‘সিস্টার নিবেদিতা" নামেই 
পরিচিতা। স্বামিজীকে Sars প্রথম দর্শনলাতের 
Tay তিনি “স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" নামক 
গ্রন্থের প্রারন্তে অতি সুল্সরতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভারতে Stim ভারতীয় ভাবধারায় নিজেকে গঠন করিয়া 
শেষে ভারতীয় নারীহাতির উত্থানের জন্য নিজেকে 
' নিয়োগ করিয়াছিলেন! পরবর্তীকালে স্বামিজীর শরীর 
যাইবার পরে তাহার মতের কিছু পরিবর্তন হয় এবং 
ভারত্রমাতার সেবার জন্য রাজনীতির সহিত যুক্ত হন। 
জীবনের শেষদিন tay তিনি ভারতের মুক্তির কথাই 
চিন্তা করিয়াছেন এবং তাহাৰ অপুব ত্যাগ ও সেবার 
ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে অনেক গঠনমূলক কাজ 
হইয়াছে । নিবেদিতা বালিক৷ বিদ্যালয় আজও তাঁহার 


পূণ্যগ্মৃতি বক্ষে বহন করিয়। চলিয়াছে। বাংলাদেশ বা 
তারতবষ কখনও তাহাকে ভুলিবে T | 
মিঃ জে, জে, গুডউইন্‌ 

তিনি ছিলেন স্বামিজীর “শণেশ''। ইংলণ্ড হইতে 


নিউইয়ক আসিবার ফলে সেখানেই স্বামিজীর সহিত প্রথম 
পরিচয় হইয়াছিল । কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ অনুরাগী 
হইয়া তিনি স্বামিদীর বক্তৃতাসমূহ প্রথমে সাংকেতিক 
লিখনপ্রণালীর সাহায্যে লিখিয়া পরে উহা ইংরাজীতে 
লিখিতেন ও সেই গুলিকে ‘রাজযোগ', ‘কয়যোগ', তিজি- 
যোগ’ ও ‘জ্ঞানযোগ নামক পৃস্তকরূপে প্রকাশিত করেন | 
তীহার বিষয়বৃদ্ধি পাকা থাকিলেও স্বাধিজীকে দর্শনের 
পর হইতেই তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভূত্যের ন্যায় সেবা 
ও পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে 
ডেট্রয়েটে ও বোষ্টনে, পরে Race ও ভারতে স্বামিজীর 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বক্তৃতাসমূহ লিখিতেন। তারতবধেই 
তীহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 
“আমার ডান হাত খসিয়। পড়িল। 

তিনি ডেট্য়েটের বেখেল মন্দিরের পূজারী ছিলেন। 


অন্বাগের পরিচয় দিরাছিলেন | Afm স্বামিলীর 
fasa অভিযান লেখিয়া ঈষাবশত; চতুদিক হইতে আক্রমণ 
করিলে তিনি স্বামিজীর পক্ষ অবলব্বন কবিয়৷ পাঠীদের 
fan দোষারোপের সন্ত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
মন্দিরের সভায় স্বাসিজীর পরিচয় দিবার সময় হিন্দু- 
জাতি ও হিন্দবর্ষের ধুব প্রশংসা করিতেন | 


যোক্ষমুলর 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে লণ্ডনে থাকাকালে তীহার 
বাড়ীতে স্বামিজী আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। 
বেদাস্থতে অসাধারণ পণ্ডিত এবং ভারতের পুতি বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। স্বামিলী তাহার নিকট হইতে fanta 
লইবার সময় বৃদ্ধ মোক্ষমূলর ষ্টেশন পযন্ত গিয়াছিলেন। 
বলির/ছিলেন ““রামকুষ্দেবের শিষ্যের সহিত ত আর 
প্রত্যহ সাক্ষাৎ করা যায় না|” “শীরামকুষ্জের জীবন 
S উপদেশাবলী' নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন | 
দীৰ্ঘ se বংসর ধরিয়া বেদ অধ্যয়ন 'ও ব্যাখ্যা করিয়া 
ছিলেন! কলিকাতায় স্বামিজীকে মোক্ষমূলরের কথা 
fam করিলে স্বামিভী বলিয়াছিলেন, "আনার বিশ্বাস, 
স্বয়ং সায়ন মোক্ষমূলরদ্ধপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? । 


fas ও মিসস সেভিয়ার 

aara সেভিয়ার দম্পতি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের 
পর তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হন এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
লণ্ডন ত্যাগের সময় সেভিয়ার দম্পতি স্বামিঙ্গীর সঙ্গে 
বানপৃস্থ জীবনযাপন করিবার জন্য ভারতে আসেন এবং 
রামকৃষ্ণ মিশনের FITE বহুভাবে সাহায্য করেন। 


পল ডয়সন 

তিনি fra বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন। কিন্‌ শহর বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত | 
তাঁহার fami স্বামিজী কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে 
গিয়াহিলেন। বেদাস্তশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই তিনি বেদ, বেদান্ত ও শঙ্কর 
ভাষ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন । তিনি আরও বলেন যে 
ভারতই আব্যান্িকতায় জগতের ধর্মগুরু হইয়। দাড়াইবে। 





১২৬ | 
গ্রীনাগলিঙ্গম পিলে 
atra প্রভাবতন করিলে তিনিই সতামধ্যে স্বায়িজীর 
উদ্দেশে অতিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। রাশ্রেশ্বর মন্দির দৰ্শন 
করিতে যাইয়। বিশাল জনতার সন্মুখে স্বামিজী একটি বক্তৃতা 
দেন এবং নাগলিঙ্রয মহাশয় তামিল ভাষায় তাহা সকলকে 
বঝাইয়৷ দেন। 


শ্রী:গোপাললাল শীল 

স্বামিঙ্গীর পাশ্চাতাদেশ্ হইতে প্র ত্যাবতনের পর আলম- 
বাজার মতে অবস্থানকালে তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ 
গোপালবাবুর কাশীপূরস্থ উদ্যানে অবস্থান করিতেন। 
স্বাবিজীর সঙ্গে সেই বাগানবাড়ীতে বহু পণ্ডিত 'ও অন্যান্য 
লোকের ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক হইত। 


জী এম, এন, ব্যানাজী 

স্বামিজী কলিকাতা হইতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য 
সদলবলে দাঙ্গিলিং গমন করিলে তিনি সকলকে সবাদরে 
অংপনগুহে আশ্রয় দেন। তাহার বাড়ীতে মতিলাল 
মুঝোপাধ্যায়ের (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী সচিচদানন্দ নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন) মস্তকে স্বামিলী হাত afam 
আশীৰ্বাদ করা মাত্র তাহার জ্বর অন্তহিত হইয়াছিল। 


শ্রীশরৎচত্দ্র চক্তবর্তাঁ 

সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং স্বামিজীর বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত 
ছিলেন! স্বামিজীর সহিত আলোচনা সকল তিনি 
স্বামী-শিষা সংবাদ" নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। 


নাগ মহাশয় 

শ্ৰীশীরানক্ষফের একজন গুহী ভক্ত ছিলেন। ইহার 
অদ্ভূত ভক্তি ও বিশ্বাস আগতে দূৰ্লভ। ঠাকরের 
প্রসাদ বলিয়৷ দেওয়ায় তিনি একবার তোজ্যের সহিত 





কলাপাতা পযন্ত ery করিয়।ছিলেন। তাঁহার ভ্রনন-" O 


স্বান ছিল ঢাকার দেওতোগ গ্রামে । জিহ্বার স্ুখেচছা 
হইবে বলিয়া সন্দেশ বা কোন উৎকৃষ্ট war তিনি 
খাইতেন mi এমন কি শেষ পর্যন্ত চাউলের $o 
তাও আবার লবণ ছাড়া খাইতেন। স্বামি্রীর প্রতি 
তাহার অগাধ ভক্তি ছিল । তিনি “ভক্ত নাগবহাশয়' নামে 
পরিচিত। 
ডাঃ জগদীশচন্দ্র IN 

বৈজ্ঞানিক নহাসতাঁতে যোগদানার্থ গমন করিলে 
প্যারীতে স্বামিজীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। 
স্বামিভী তাহাকে ‘বঙ্গদেশের গৌরবস্তস্ত' বলিয়। পরিচিত 


করিতেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মতভেদ 
হইলেও স্বানিজী তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন | 


শ্রীসহানন্দ সেনগুপ্ত 

কলিকাতার বহুবাজারের BAe ও পারদর্শী কবিরাজ 
ছিলেন। পূৰ্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া স্বাহিজী অসুস্থ হইয়। পড়িলে তিনি স্বামিজীর 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন। 


ডাঃ সণ্ডাস 

কলিকাতার তদানীন্তন প্ৰসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। 
কবিক্ললী চিকিৎসাতেও যখন স্বামিজীর শরীর তাল 
হইল না তখন তিনি স্বাহিকীর চিকিৎসা করেন। 


ডাঃ মহেন্দ্ৰনাথ মজুমদার 

* বরাহনগরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। 
স্বামিজীর শরীর ত্যাগের পূবেই তিনি আসিয়া অনেকভাবে 
পরীক্ষা! করেন এবং রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় স্বামিজীর 
প্রাণবায় নিগমনের কথা ষোষণ! করেন | 
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ভাস্বর জীবন 


MAPS cy বহমূখী বিদ্যালয় : অন শ্রেণী 


যুগে মূগে তারা এসেছেন, শুধ আমাদের দেশে নয়, 
দেশাস্তরে, পৃণিবীর যখনি প্রয়োজন হয়েছে | মানুষ 
ভুলেছে মানুষকে ভালবানতে, পৃথিবীর রাজপথ ভরে উঠেছে 
ধুলা আর কাকরে। তারা এসেছেন, মানুষকে স্মরণ 
করিয়ে দিতে তার সহজ বশ্বের কথা৷, বুল। আর কাকর 
সরিয়ে, ফাটিয়ে তুলতে শতদলে মানস-কমল | 

এমনিই একদিন আসতে হয়েছিল বিবেকানন্দকে | 
তিনি আসবার আগেই একজন মহাপুরুষ তার পখ চেয়ে 
বসেছিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ 
ALTE ACTA । 

এই দই মহাপূরুষের জীবন এমন অপ্াঙ্গিভাবে জড়িত, 
যে একজনকে বাদ দিয়ে আর একক্রনের কথা কিছুই বল৷ 
যায় ন৷ ৷ যদি আমরা শীঠাক্রকে বলি মূল, তবে 
বিবেকানন্দ হচ্ছেন তার বিরাট অভিব্যক্তি, ঠাকুর যদি মৃয্য 
তবে বিবেকানন্দ তাঁর ল্যোতি। 

ঠাক যেন মানস-কমল; আর বিবেকানন্দ হচেছন তার 
রূপ, রস, গন্ধ | 


* * * 


বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ সালের ১২ই 
জানুয়ারী কলিকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে । fra 
বিশ্ব ছিলেন সেকালের বিখ্যাত এাটনী, মাতা ভুবনে- 
শ্রী ছিলেন অতি ধর্ম্মপ্রাণ। নারী । শিবের দোর ধরো 
তিনি লাভ করেছিলেন 'বিলে'কে । বাল্যকাল থেকেই 
নৰেন্দ্ৰনাথ যে ঠিক সাধারণ নন, তার আচার-ব্যবহারে ah 
বোঝা যেতে| । তিনি যে দলপতি হতেই জন্মেছিলেন, 
এটা শৈশবেই দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে । ধীরে ধীরে 
বালক ‘fara’ হলেন নরেন্্রনাথ | বয়স বাড়তে লাগল | 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। 

সেই সময় থেকেই বিবিধ ধৰ্্মদৰ্শন পড়ে তার মনে জেগে 
উঠ্‌ল দুটি প্রশ্ন, “ক: oes”, ‘কা চ বানী" দুনিয়ার সার 
কি, আর সেই সারকথায় পৌছাবার পথই বা কিঃ 


নরেক্রনাথের মনকে এই দটি পৃশ্ব পাগল করে তুললো | 
বিতিনু স্থানে বিভিন্ন মহাপুরুয়াদের সাথে তিনি দেখা 
করেছেন সেই পথের সন্ধানের wat) কিন্ত তাকে দিতে 
পারেনি কেউই প্রকৃত পথের সন্ধান। এই অবস্থান মন 
যখন উদ্বেল, চঞ্চল, কিছুতেই যখন তাকে স্থির করে রাখা 
যাচ্ছে না, তখন হঠাৎ একদিন রামক্ন্কদেবের ভক্ত 
স্ৰবেন্দ্ৰনাথ মিত্রের বাড়ীতে গানের আসরে দেখা 
হয়ে গেল রামক্ৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেল্রনাথের। এ যেন 
মহাকাশ আর মহাসমুদ্রের মহামিলন। গানশেষে 
ঠাকুর হঠাৎ নবেন্দ্ৰনাথের হাত বরে বলেন একান্ত স্নেহের 
সুরে, -৮ওরে, এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে 
তোর জনা কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি |” অনেক- 
দিনের হারানো ধনকে তিনি যেন খুঁজে পেয়েছেন! 

এরপরে নরেন্্রনাথের সংসারের উপর দিয়ে একটা 
মহাঝড় বয়ে গেল। পিত বিশ্বনাথ গত হলেন। 
এমন অবস্থা সংসারের হল ATA অনুসংস্থানেরও উপায় 
রইল না। হাটতে হাটতে একদিন নরেন্দ্র এসে পৌহুলেন 
ঠাকরের কাছে, দক্ষিণেশুরে | এখন তার ঠাকরের সঙ্গে 
বেশ পরিচয় হয়ে গেছে | তিনি ভাবলেন ব্লামকৃষ্ণদেবকে 
অনুরোধ করলে হয় না, কিছু একট! উপায় করার ছন্য ? 
ঠাকর শুনে বল্লেন, “তুই তো আর মাকে মানিস্‌ ন! |" 
এক সৃহার্ত ভেবে বল্লেন_ “আক মঙ্গলবার । রাত্রে মার 
ঘরে গিয়ে পৃণাম করে য। চাইবি, লাতোকে তাইদেবেন 1” 
আনন্দে উত্তেজনার নরেন্দ্রনাথের অঙ্গপুতাঙ্গ অবশ! 
তবে সত্যই কি ate. তার দেখা পাওয়া যাবে? 

রাত্রি গভীর! চারিদিক faza! আবেগ-বিহ্বল 
ara নিয়ে নরেন্ত্রনাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন; মার 
কাছ থেকে তবিলদারী চেয়ে নেবেন বলে। মন্দিরে 
প্রবেশ করে তিনি দেখলেন বৃণ্ময়ী প্রতিমার চিন্ময়ীরূপ ! 
সব কেমন যেন গোলবাল হয়ে গ্রেল। মাকে প্রণাম করে 
জানালেন, “মাগে৷, বিবেক দাও, বৈরাপ্য দাও, জ্ঞান দাও, 
তক্তিদাও। মাগো, যেন আমি নিয়ত তোমার দশন পাই!’ 





১২৮ 
ফিরে যখন এলেন গুরুর কাছে, হ'স হল, মার কাছে তো 
তবিলদারী চেয়ে asa হয়নি । বার বার তিনবার চেষ্টা 
- করেও তিনি বিবেক, বৈরাগ্য আর জ্ঞান ছাড়া কিছুই 

চেয়ে নিতে পারলেন না। 

ঠাকরের জীবনলীল। শেষ হল ১৮৮৬ সালের ১৬ই 
ate) পৰিব্ৰাজক হয়ে নবেন্দ্ৰনাথ বেরিয়ে পড়লেন 
আসমদ্রহিমাচল ভারত পরিক্রমায়__পায়ে হেটে নিজের 
দেশকে নিজের চোখে দেখবেন বলে। ZT ভারত- 
পরিক্রমা শেষ হয়ে এন এর পৰে পাশ্চাত্যের দরবারে 
ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করবার om ডাক এল তার। 

আমেরিকার চিকাগে৷ শহরে matri সন্েলনের আয়ো- 
জন চলেছে । খেতড়ির মহারাজার অকুণ্ঠ সাহায্যে 

'পেনিন্জুলার' জাহাজের গ্রথম শ্রেণীর যাত্রী হয়ে 
বিবেকানন্দ আমেরিকার দিকে চলেন। জাহাঁক্ 
ধীরে বীরে কলম্বোর দিকে এগিয়ে orm দৃষ্টিপথ 
থেকে ক্ৰমশ: জন্মভুূমির শেষ চিহ্ন Ad হয়ে গেল। 
ভারতের Peras বিশ্বমৈত্রী ও reefer অভয়বাণী 
সব্বযুখের সব্বনহালানবের শুভাশিস TILA সাত 
সমুদ্রপারে বিরাট ভবিষ্যতের দিগন্ত । সে দিগন্ত আজ 
asin অন্ধকারাবৃত। জাহাজ নানাস্বান দিয়ে এসে 
আমেরিকার stats বন্দরে পৌছাল। সেখান 
থেকে ট্রেনে করে স্বাবিজী পৌছলেন চিকাগোতে। 
অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে মিসেস হেলের 
অক্ণ্ঠ সহায়তায় মহাবন্্ সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার 
ছাড়পত্র পেলেন তিনি । 

১৮৯৩ থুষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা 
দশটায় মহাবৰ্ম্ম সম্বেলন শুরু হল পৃথিবীর নানা 
জারগার বড় বড পরোহিত আর পণ্ডিতের দল, তার মৰো 
পরিচরহীন ভিক্ষক apti বিবেকানন্দ উপবিষ্ট i 
বয়স বেশী নর, নখে চোখে দীপ্তির আকর্ষণ। সভাপতির 
আহ্বানে সকলেই এসে নিজ fas arga মহিলা কীৰ্ত্তন 
করে গেলেন । ডাক এল স্বামিজীর, ভয়ে বিহ্বল তিনি | 
এত লোকের সামনে কি বলবেন! সভাপতি তাকে 
পূনরার ডাকলেন। তিনি বলেন, পরে বলবেন। অবশেষে 
সভা শেষ হবার আগে শেঘবারের ATS তার ডাক এল। 

আর সুযোগপা ওয়া যাবেনা । হতাশার আবেশে স্বামিজী 


“tera 


ESOT হয়ে শেলেন। মনে পড়ল গুরুদেবকে, যিনি 
সকল বিপদের stort যিনি সকল শক্তির পরম উৎস। 
আখ] বেহস অবস্থায় গিয়ে দাড়ালেন মঞ্চে । হা 
মনে হল, তিনি ভাববার কে? মৃহৃত্তের মধ্যে ভারতের 
ভাগাবিবাতা তার asics আমেরিকাবাসীদের ডাক 
দিলেন পরমাক্ীয় বলে, মূখ দিয়ে বেরিয়ে এল স্বাবিভীর 
— ‘Sisters and Brothers of America!” 

'সাধ-সাধ-সাধূ'_ঘন ঘন করতালি মধ্যে ast হয়ে 
গেল বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর । এ যেন এক অভ্তপব্ব 
অভাবনীয় আহ্বান | এমন বিশবত্রাতৃত্ু, এমন বিশৃমৈত্রী, 
এয়ন পরকে আপনার করার ডাক তারা তো কেউ কোনো- 
দিন শোনেনি । স্বামিজী বিজয়নাল্য লাভ করলেন। 
পাশ্চাতো প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠা হল, প্রতিষ্ঠা হল ভারতের 
সনাতন মন্ত্রবাণীর £ যত মত, তত পথ" । 

কৰ্ম্মময় জীবন শুরু হল স্বামিজীর। প্রতিষ্ঠা হল 
রামকৃষ্ণ মিশনের | বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় 
তিনি যে বাণী দিয়ে গেছেন তা চিরশ'শ্বত, যে কোন 
পরাধীন মৃত জাতির জাগরণের মহামম্ব | আম্মবিশ্বাসের 
অমোধমহ আমরা তীর বাণীতে শুনতে পাই: 

“Ye divinities on earth, —sinners ! It 
is a sin to call a man so ; it is a standing 
libel on human nature. Come up, 
O lions, and shake off the delusion 
that you are sheep; you are souls im- 
mortal, spirits free, blest and eternal... 

“Believe first in yourself and then in 
God.”’ 


* আন্বিশ্বাসই তগবতবিশ্বাসের প্রথম সোপান, সক্রোটসের 


যখেঘে কথ! শুনতে পাই ‘Know thyself’, যে sh 
আমর! বৈদিক ay খেকে শুনে আসছি, “alata; বিদ্ধি, 
ara জানিহি' লিজেকে চেনো, নিজেকে জানো, 
তাই প্রভিজ্বনিত হল বিবেকপাণীতে। 

বীর আম্নবিশাস নাই তিনি নাস্তিক-'[186 new 
religion says that he is the atheist who 
does not believe in himself.” 

মানুঘ তৈরী করতে হলে, জড় মৃত জাতিকে Bes 
করতে হলে প্রথমেই চাই উদরপৃত্তির ব্যবস্থা ' জঠরের 





আগুন যেখানে wafers, সেখানে ভগবানপ্রাপ্তির চেষ্টা 
অলীক স্বপুমাত্র। তিনি বলেছেন, 

“So long as even a single dog in 
my country is without food, my whole 
religion will be to feed it.” আরও তিনি 
বলেছেন, “Where should you go to seek 
for God ? Are not all the poor, the 
miserable, the weak, gods ? Why not 
worship them first ? Why go to dig a 
well on the shores of the Ganges? Let 
these people be your God—think of 
them, work for them, pray for them 
incessantly —the Lord will show you the 
way.” 

তিনি সমস্ত ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে যে অগ্িময় ze 
দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই আমরা ভারতের কৃষ্টি, ভারতের 
সংস্কৃতি, ভারতের দশন-ইতিহাস, ভারতের অতীত ও 
বৰ্ত্ত মান, সবই জানতে পারি | এ বাণীতে তিনি সমস্ত 
ভারতবাসীর প্রার্থনার কথা জানিয়ে গিয়েছেন: 

‘‘—and, pray day and night—‘O thou 
Lord of Gauri, O thou Mother of 
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strength, take away my weakness, take 
away my unmanliness and make me a 
man’!’? 
তারপর এল ১৯০২ AMAL মে ও জন ANI 

শরীর তীর ভেঙে পড়েছে একেবারে । শুধু গান, 
ধ্যান আর wath | 

কালের চক্র চলেছে এগিয়ে | 
মৃহৃত্ত। 85 জুলাই | 

কালরাত্রির প্রহর নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে । চারি- 
দিক নিস্তব্ধ ৷ লাম ঙ্গপ করে চলেছেন স্বামিদ্ী। হঠাৎ হাত- 
খানি কেপে উঠল, একটি দীধনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল 
বুক থেকে । মাথার্ট আস্তে বালিশ থেকে গড়িয়ে 
পড়ে গেল । তারপর সব নিথর, নিশ্চল | মহাব্যান- 
qy শিবমূতি, জীবনের দীপ্তি গেছে নিভে, পড়ে আছে 
শুধু শূন্য প্রদীপ । তামপীবাত্রির ঘন তিমির ভেদ করে 
পরম জ্যোতিশ্রয় উধাও হয়ে গেছেন বিশুক্ষোড়া জ্যোতির 
মহাপারাবারে । বিশ্বের লোকের কাছে সংবাদ চলে 
গেল। আনন্দময় মহাপুকধের যাত্রাপথ মধুময় হোক, 
শান্তিময় হোক । হরি sa, হরি ওহ্‌, হরি ওযু, ও শাস্তি: 
ও শাস্তিত, ও' শাস্তিত। the সমাহিত গুরুতাইদের শেষ 
বিদায়ের মধ্য বক্ষ থেকে অনুরণিত হল। 


এল মহাতিবোভাবেৰ 





AGAL হাতরাস 


শ্রীসত্যৰান চচউীপাধ্যাক্স-_বহুমূবী বিদ্যালয় : দশন শ্ৰেণী 


তখনও পূর্বাকাঁশে Sata -বক্তিমাতা Fas বিচ্ছুরিত, 
দীর্ষপণশ্রান্ত, ক্ষবাপীড়িত, বলিষ্ঠ, গৌরব, প্রভাতারুণ- 
রাগরঞ্রিত দিবাজ্ঞানদীপ্র-নয়নবিশি্ই এক তরুণ সন্যাসী 
ক্ষদ্র হাতরাস টেশনের জনবিরল প্রাটফমে ইতস্তত: পদ- 
চারণায় ব্রত। আর একজন অ্ঞা তসারে, কিসের নেশায়, 
a হরিণের মত শ্বী-অঙ্গের দিব্যকান্তিচ্ছটায় অভিভূত, 
নিহপলক, ভাবমত্ত। কি অপূর্ব এই মিলন! ইন্দু- 
ভানুর মিলনের অনুরূপ প্রতিকৃতি । হাতরাস হলো 
স্বগপুরী, মহাতীখক্ষেত্র" হাতরাস হলো চিরস্মারক, 
মর জগতের অমর স্নৃতির বাহক | হা হাতরাস ! ভুমি 
বনা হলে । বন্য হলে। তোমার মাটির মানুষ | 

বিবাতার একি অপরূপ লীলা! স্থষ্টির সবটুকু ক্লপ, 
সবটক্‌ শক্তি যেন frees, স্তম্ভিত হয়ে গেছে এই অপ- 
রূপের কাছে। একদিকে মধ্যাহের তগ্তুতরুণের মত 
কঠোর সনুযাসক্ষীবন-_অপরদিকে পৃূণিমার সুবাবারার 
মত স্বচ্ছ, FAS, লাবণ্যময় সবর গাহস্থয-জীবন। একের 
সাথে অপরের মিলন_এ-মিলন কল্পনাতীত, Ta, 
সাধারণের সাধ্যাতীত। মনে হয় মহাসিন্ধর সাথে মন্দা- 
কিনীর একাকার হয়ে den এই নহাদিলনের কাছে 
অতি সাধারণ! সম্পূর্ণভাবে আস্মবিস্মৃত হয়ে শিশুর 
মত আপনতোল। হয়ে এগিয়ে গেলেন TS রেশনমাষ্টার 
গৈরিকবসনবারী সম্রযাসীর দিকে, নতজানু হয়ে প্রণাম 
করলেন উক্তিভরে | কেমন যেন পরিবর্তন এলে! মনের, 
রোমাঞ্চিত হলো শরীর, আনন্দের দোল! লাগলে! অস্তরের 
নিবিড়তন প্রদেশে । আপনাকে বড় Fats '3 
পরিশ্বান্ত লনে হচ্ছে, দয়। করে আমার গৃহে চলুন, সেখানে 
বিশ্বাম করবেন।'' করজ্োড়ে বিনয়-নম্ববচন ক'টির 
সাথে বিদ্যৎ্প্রবাহের মত চাঞ্চল্য খেলে গেল মুখে চোখে, 
_কি দূঃসাহসের কাজ্গই না করে ফেলেছেন, দেখে মনে 
হলো | 

“তুমি কে?” 


শাস্ত গন্তীর স্বভাব-মধূর ভঙ্গিতে জিজ্রাসা করলেন 
সন্ন্যাসী । মলে মনে ভাবলেন এমন মানবদরদী খাঁটি 
মানুষ আজকালকার স্বাথের-হাটে বড় দূর্লভ, ভারতমাতার 
মুক্তি-যজ্তে এইরকম বহু সন্তানের প্রয়োজন | 

_ ‘আন্তে আমি এই হাতরাসের নগণ্য ষ্টেশনমাষ্টার 
Ta) আমার নাম শরৎ গুপ্ত! তা’ আপনার মত পর 
যোগীবর যদি অনুগ্রহ করে আমার বাটীতে পদধূলি দেন, 
তবে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে FIAN I 
অনুগ্রহ হোক, মহারাজ, আমার সঙ্গে আসুন |" হাত" 
Care করে আবেগের সুরে এক নিঃশ্বাসে অতণ্ডলো কথা 
বলে ফেলেন। 

-_' দেখ, অনগ্রহ করার আমি কে ? 
তিনিই পারেন অনুগ্রহ করতে।” 

বলতে বলতে একট। হাত উ চিয়ে উপরে নীল আকাশের 
দিকে দেখিয়ে দিলেন। Fama আবেগতরা কণ্ঠে 
বলে চল্েন--“তোমার-আমার মত সাধারণ মানুষ 


একমাত্র তিনি-- 


তার অসীম ক্ষমতা কি করে বুঝবে? আমাদের কি 
স্পর্ধা তার ওপর হস্তক্ষেপ করতে যাই। অপসন্তবকেও 


সুসম্ভব মনে করি আমরা নদগবীঁ মানুষেরা, ক্ষদ্ৰশক্তি 
হয়েও বৃহৎ শক্তিকে অবহেলা করি। তা ছাড়া আমি 
সন্যাসী --- তবে হা, তোমার আতিথ্য গ্রহণে 
আমার এতটুকু দ্বিধা নেই, চল |” মৃদূ-গম্ভীর হাস্যরত 
স্বামিজী fat দৃষ্টিপাত করে নীরবে শরতচন্দরের 
পশ্চাদান্সরণ করলেন | 
% = 

আহারাদি শেষ করে দূ জনেই বিশ্বামরত। স্বামিজ্গী 
আনমনা হয়ে কী এক গভীর চিন্তায় মগু । হঠাৎ বল্লেন 
“দেখ, আমি পদয়জে কত পবিত্র স্বানযূরলাম, কত ননোরম 
দৃশ্য দেখলাম, স্মৃতিপটে কত কিছু a কলাম, কিন্ত-_কিন্ত 
জানো_কি মনে হলো? মনে হলো ভারতের সেই 
রূপ--কৃসংস্কারাচ্ছন্নী সমাজ, দীন Al অভুক্তের কাতর 








পৃণ্যতীথ হাতরাস 


TĒ, চরম [দশার ঘনঘট। ভারতের পবিত্রতাকে করেছে 
মিয়মাণ, তাড়িয়েছে সাতকোটি দেবতাকে, দূষিত হয়েছে, 
সব দূষিত হয়েছে, শুদ্ধতার লেশমাত্র আর নেই । এত 
বড় দেশে, এত লোক, সব পঙ্তপালের মত কোনক্রমে দিন 
কাটাচ্ছে, প্রকৃত মানুষ্ষ বলতে আর একটাও নেই ৷ জাতটা 
যেন ঘূলিয়ে পড়েছে । এখন প্রয়োজন নিংস্বার্থ, সাহসী, 
বলিষ্ঠ, বীষবান, সৎযুবক | নেই, নেই কি একক্ষনও-_ 
যে দেশবাতাকে কায়নলোবাক্যে ভালোবেসে নিজেকে 
জাতির মহান্‌ ace আহুতি দিতে পারে?” 

তাবাবেগে স্বামিজী উত্তেজিত হলেন, তীর নয়নয্গল 
হতে দূ'কৌট। অশ্ব গড়িয়ে পড়লো নৃক্তাবিন্দুর মত, 
সিক্ত হল ত্যাগীর ত্যাগবসন। 

-স্বাযিজী! স্বামিজী 11 

fey হলে। স্বামিজীর পর একট! দীধশ্বাসে 
তখনকার মত চেকে দিলেন সব সমস্যা | 

হালকাস্ৰৰ্েে বলেন, “কি, বলো শরৎ!” 

_-স্বামিজী! বহুদিন থেকে আমার একটা বাসনা 
রয়েছে, যদি চরিতার্থ করেন তবে---" বলতে 
গিয়ে বলা হলো mi এত সানিধো এসেও বুঝি 
Tyr সরে গেলেন। পেতে গিয়ে হারাতে হলো | 
পথ ভূল হলো । তীরে এসে বুঝি তরী ডুবে গেল। 

শবরীর প্রতীক্ষা বুঝি নিফফল হলো। অহল্যার 
উদ্ধার বুঝি হতে গিয়েও হলো না, পা বুঝি পড়লো না। 
কিন্ত তিনি যে মহান, তিনি যে কুষ্ণ; দূরে সরে বেডে গেলে 
কতভাবে কাছে টেনে নেন ; তিনি যেচে ধরা দেন। 

-_" বলো, বলে৷ শরৎ! ধামলে কেন? আমাকে বলতে 
তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে, কিসের সঙ্কোচ? জানো as, 
মানুষের লজ্জা, ভয়, ঘূণাই মানুষকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে 
দূরে বহুদূরে সরিয়ে লিয়ে যায়। এনে দেয় ব্যর্থতা ; 
জীবনের পরম পাওয়া থেকে করে চিরবঞ্চিত। অথের 
অভাব নয়, মনের এই দৈন্যই আমাদের পঙ্গু করে দেয় |” 

লজ্জিত শরত্বাৰু প্রকৃতিস্ব হয়ে নিজেকে দৃঢ় করে 
বলে ফেললেন ঈপ্লিত বাসনাটিক। 

_স্বিমিজী! বহুদিন থেকে আমার আত্বজ্ঞান লাভের 
স্পৃহা বনবতী হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাবে --- | 
তা’ আপনি যখন দয়৷ করে দশন দিয়েছেন, আহাকে কৃপা 
করে AAA প্রদান FFT 


. প্রাচীন তপোবনে ভোরের সূ্বালোকে জাত বহ্মজ্ঞানী 
ats উন্দালকের সন্মুখে করজোড়ে নতজানু হয়ে জ্ঞান-তৃষ্ণা্ত্‌ 
বালক আরুণি দণ্ডায়নান--আর সেই অনাদিকালের পট- 
ভূমিকায় বীর সিংহনিক্রন সন্যাসীর সন্মুখে নতঙ্গান্‌ 
শরৎ agi উদ্দালকের মতই স্বামিজী তৎক্ষণাৎ কিছু 
বলেন না, পাকা ক্রেতার AS সাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচাই 
করার অভিপ্রায়েই «fa তিনি সঙ্গীতে সমাহিত হলেন। 
সেই গানের প্রতিটি সুর-ঝঙ্কারে, প্রতিটি পদের লালিত্যে 
বীণার টগ্কারের মত শরতবাবুর অন্তর-আক্তিনা মুখর করে 
তুললে। ৷ গানের মাঝে রেখে গেলেন নিজের স্মৃতি, 
আকলেন প্রতিকৃতি, গেথে দিলেন নিজহাতে নিজপৃজার 
মাল।, সাজিয়ে দিলেন ডাল।। 

-- যদি তুমি আনার ভালোবাসা ats করতে চাও, 
তবে যাও এখুনি তোমার এ wera মুখখানিতে ছাই মেখে 
এস, পারবে কি?" 

স্বাষিজীর পারের উপর হাত রেখে অশ্রদ্ভারাক্রান্ত 
আবেগতরা সুরে বলেন স্বামিল! আমি আপনার 
আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যা আদেশ করবেন, নিবিচারে তাই পালন 
করবে 1” 

বিস্ময়বিমুঞ্জ নেত্ৰে বুরক্ষু বৃবকের বৈরাগো্যোদ্দীপ্ত 
মৃখখানির দিকে তাকালেন স্বামিভী, কি বলবেন ভেবে 
পেলেন T I 

x * * 

— স্বামিজী ! আপনাকে আজ এত বিষণু দেখাচ্ছে, 
কেন? ' 

দীধশ্বাস ত্যাগ করে স্বামিলী উত্তর করলেন--“বতস! 
একটা মহতকাঙ্গ সম্পাদন করার ভার আমার ওপর পড়েছে : 
কিন্ত আমি ক্ষুদ্রশক্তি, আমার হারা sate সম্পন্ন করা 
সম্ভবপর নয় তেবে হতাশ হচিছ। যতই দিন যাচ্ছে 
ততই যেন স্পষ্টতর রূপে বুঝছি, সনাতন ধর্ষের লুপ্ত গৌরব 
পনরুদ্ধার করাই তার অতিপ্রেত কম । হায়! বর্ষের 
কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তার সঙ্গে অনশনক্লিই 
তারতবাসীর কি zen! ভারতকে পুনরায় বর্ষের 
বৈদ্যতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করতে হবে, তার আবধ্যাত্মিকত৷ 
দ্বারা AI জগৎ জয় করতে হবে, কিন্তু উপায়, উপায় কি ?” 
বলতে বলতে তীর সেই জ্যোঁতিময় বিশাল নয়নদু"টি 
ব্যথিত, করুণায় সমধিক প্রোচ্ছুল হয়ে উঠলো | 








১৩২ 


শরৎবাব, গভীর শ্রঙ্গাবিনিশ্িত Pes স্বরে বলেন 
‘ef কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি লা?" 
বীর সন্যাসী ফিরে দাড়ালেন সিংহবিক্রমে, তারপর tI- 
ভাবে বল্লেন--খই মহৎকাজে আত্মনিবেদন করতে 
তুমি কি তিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করে পথে 
দাঁড়াতে প্ৰস্তত আছ? তুমি কি প্রকৃত ত্যাগীর জীবনের 
দ :সহ কঠোরতা সহ্য করতে পারবে?” 

দৃঢ়চিত্ত, আব্মবিশ্বাসী, eros, জ্ঞানী শরৎচন্দ্র তৎ" 
ক্ষণাৎ পৃত্যুত্তর করলেন_-'অবশা, আপনার কৃপা হলে 
আমি নিশ্চয়ই সব সহ্য করতে পারবো 1” 


* * * 


"শরৎ! আমি শীঘবই এখান থেকে চলে যাবো মনস্থ 
করেছি! জানো ত' সন্বযাসীর পক্ষে একস্বানে বেশী 
দিন থাকা অন্যায়-_তা ছাড়া তোমাদের প্রতি আমি একটা 
আকর্ষণ অনতব করছি। তাই এখান থেকে Py 
যাওয়াই শ্রেয়: ।'' 

--'স্বামিলী! আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন 1, 

--'শব্বৎ, তুমি কি যনে কর যে, আমার শিষ্য হলেই 
তোমার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হবে?” 

—“Sn হবে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, হবে ৷ রামের প্রতি 
সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস রেখে বীর হনুমান একলাফে সাগর পাড়ি দিল, 
আর আমি আমার এই তুচ্ছ মর-জীবনকে আমার ইষ্টদেবতার 
শ্বাচরণে চিরদিনের তরে বিলিয়ে দিতে পারবো না? 
দেশের সেবায় এতটুকু দেবার ক্ষমতা কি আবার 


afera 


না-না আমি পারবো, ঠিক পারবো। ah 
দয়াল, একাটবার--শুধ একটিবার কৃপা কর। শামি 
আর কিছুই চাই mi শুধু ও-চরণে ঠাই---1” 

শরৎবাব্র চোখের বাধ ভেঙে গেল | ভেসে গেল সংসার 
মায়া, fey হল বন্ধন, জড়িয়ে ধরলেন স্বামিজীর শ্বীচরণ। 
যেমন দক্ষিণেশ্বরে গিরিশচন্দ্র ধরেছিলেন ঠাকরের পাদ- 
পদ্ম, কেদেছিলেন শিশুর মত ফুঁপিয়ে, “আমাকে দিতেই 
হবে। আমার দাবি তোমায় মানতেই হবে । তুমি যে 
আমার! একান্তই আমার! আমার জন্যেই ত’ দয়াময় 
তোমার আসা a” 

কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! 

-_-'সিতা সত্যই বদি তুমি আমার অনুগমন করতে প্রস্তুত 
থাক, তবে যাও- এই নাও আমার ভিক্ষাঝুলি। তোমার 
ষ্টেশনের কুলিদের কুটির থেকে fom করে আনো |” 

আল্তাবাহী শরত্চন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না। এক 
অনুপন স্বৰ্গীয় বিভায় Sart হলো মুখ। attep 
ছাপিয়ে উঠলো চোখের দ্‌'কূল। চোখের জলে অভিষিক্ত 
করলেন সনুযাসজীবনের প্রথম সোপান। Bara পায়ে 
আনন্দের সাথে ভিক্ষা করলেন প্রতি দ্বারে দ্বারে । পথ- 


চারীরা বিস্মিত হলো | বিধাত৷ আড়ালে বসে হাসলেন | 
ভাগ্যের কি খেলা! পূরানে৷ ate পাল্টে নতুন সাজে 


সজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে অতীত জীবন ডুবে গেল 
বিস্মৃতির অতলতলে । মুছে গেল সংসারের সেই নাম, 
পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল দেশপ্রেমের মহান ত্যাগের যজ্ঞে, 
শুরু হলো অপরূপ ছন্দে গাথা মধুময় এক নতুন জীবন। 


নেই? আমি কি এতই অক্ষম! এতই অনুপযুক্ত! শরৎচন্দ্র গুপ্ত রূপান্তরিত হলেন স্বামী সদানন্দ কূপে I 
e 





মহাবিপ্রবী বিবেকানন্দ 
শ্রীঅনিলক্মার সিংহ 
শিক্ষার্থী : স্নাতকোত্তর বূ নিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবেকানন্দের আবির্ভাব 
একটি যৃগান্তকারী ঘটন৷ বিবেকানন্দ ছিলেন মহা- 
বিপ্লবী। এই বিপ্রবী মহানায়ক তার বৈপ্রবিক চিস্তাবার!, 
স্বধ্মপ্রীতি, মানবতাবোধ, বিশবব্াতৃত্ববোৰ এবং atant- 
স্রিকত৷ itm ভারতবর্ষের রাজনীতি, সনাজনীতি, বৰ্ম- 
নীতি, শিক্ষানীতি, নারীপ্রগতি ইত্যাদি সমস্ত দিকেই 
এক বলিষ্ঠ মতবাদের অবতারণা করেন । বিবেকানন্দের 
পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে দেশাত্মবোব ও 


নন্দের আদশ | ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার জনা 
বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে মরণজায়ী সংগ্রায চালিয়েছিলেন, 
Sin প্রায় সকলেই বিবেকানন্দের বাণী এবং আদশকে 


zat করেই এইপ্রকার নিতীক হতে পেরে 
ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশের 


Retin প্রত্যেকে বিবেকানন্দের জীবন ও আদশ 
সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশুনা! করতেন। বাংলায় বিপ্রুব- 
বাদ’ গ্রন্থে নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন, জেলের মধ্যে 
বিপ্রবীদের অনেকেই গীত৷ ও বিবেকানন্দের গ্রস্থাদি 
নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন এবং নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে 
ধ্যানবারণা করে সময় কাটাতেন। বর্তমানকালের 
ভারতবর্ষের অনাতম cys জ্ননায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বনু ছিলেন বিবেকানন্দের আদশে র উত্তরসাধক | তিনি 
ছেলেবেলা থেকেই বিবেকানন্দের আদশ এবং চিন্তাধারায় 
নিজেকে গঠন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাংলার ছাত্র- 
সমাজকে বিবেকানন্দের বই পড়তে উৎসাহিত করতেন! 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের Atte ছিল 
শৃঙ্খলাবিহীন। একদল লোক হিন্দ বর্ষের প্রকৃত আদর্শ 


বঝতে না পেরে হিন্দ্‌ ধর্ম 'ও সমাজকে বিকৃত করে ফেলেন, 


ছিলেন । তাঁরা ধর্ষের নিষ্ঠা, প্রেম 'ও মৈত্রীকে বাদ দিয়ে. 
কেবলমাত্র বনের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও কৃসংস্কারকেই 
বর্মের একমাত্ৰ সারবস্থ বলে মনে করতেন! আর একদল 
নব্য যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষালাত করে দেশের প্রাচান ধর্ম, 
সংস্কৃতি, আদশ, সামাজিক জীবন, আচার অনুষ্ঠান প্রভূতি 
সমস্ত বিষয়ের প্রতি শৃদ্ধ৷ হাবিয়ে ফেললেন । তারা 
আমাদের প্রাচীন ধর্মের প্রতিকোনপ্রকার AAS বা সহানুভূতি 
প্রকাশ না করে শুধুমাত্র frat সমালোচনা করে যেতে 
লাগলেন | বিবেকানন্দ এই দূই শ্রেণীর প্রতিই সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করলেন | 

তিনিগৌড়া সমাজ-নেতাদের এই বলে সতর্ক করেন বে, 
প্রশ্ন ও ভ্রাতৃত্বকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র গৌড়ামি 'ও ere 
আচার অনুষ্ঠান 'ও কুসংস্কার WH কখনও বর্ম ও দেশের 
উন্নতি করা বাবে না। ধর্মের ভিতরে যদি প্রাণসঞ্চার 
করতে হয় তবে গোড়ামি ও কুসংস্কারের পরিবর্তে ভালবাস। 
ও প্রেমকে অবলম্বন করতে হবে| চণ্ডাল, নীচ, দরিদ্র 
সমস্ত প্রাণীকে বন্ধের অংশস্বক্থপ দেখতে হবে । হিন্দুধর্ষের 
মহান আদর্শ ও বাণীকে সবসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে 
হবে। 

নব্য সংস্কারবাদীদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, সমাজ 
S ধর্মকে না ভালবেসে এবং দরদী মনোভাবাপনু না হয়ে 
তাকে সংস্কার করা যায় নাবা তার কোন উন্নতি সাধন 
করা যায় না। সযাজকে সংস্কার করতে হলে তার বধ, 
ইতিহাস ও আদর্শ সম্বন্ধে জানতে হবে, তাকে ভাল করে 
বুঝতে হবে। অতীতকে অবজ্ঞা করে, পূ্বপূৰুষদের 
যাবে লা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়লে ও হিন্দ 
ধৰ্ম সম্বন্ধে গবেষণা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জগতের 








১৩৪ 


সমস্ত কল্যাণকর এবং cys আদশ গুলি হিন্দুধর্ষের মধ্যে 
সন্নিবেশিত। এ-বাদে feat বহুকাল থেকে 
ভারতের সংহতি রক্ষা করে আসছে । তাই বিবেকানন্দ 
বলেছেন, “তোনরা যদি ধৰ্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাতাজাতির 
হ্ষড়বাদসব স্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, corn 
তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে । বর্ষ ছাড়িলে 
হিন্দুর জাতীর মেকুদ্ওই Sy হইয়। গেল, সুতরাং ফল 
সম্পূৰ্ণ ব্বংস।"' সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 
“সনাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্ধকে বিনষ্ট 
করিয়। নহে, Aas হিন্দধমেরর' মহান উপদেশসমূহের 
অনুসরণ করিয়। এবং তাহার সহিত হিন্দুধৰ্মের স্বাভাবিক 
পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধবর্ষের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া | 
লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্রিমগ্ত্রে দীক্ষিত হইয়! 
তথবানে দ্চবিশ্বাসরূপ বর্ষে সজ্জিত হইয়। দরিদ্র, পতিত 
ও পদদলিতদের প্রতি সহন্ভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক 
{tas এবং বৃক্তি,সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের যঙ্গল- 
লয় বাত দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারত শ্রযণ করুক 1” 
ভারতবর্ষের উনুতির জন্য বাহিরের জগতের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা 
স্বামিজী Seats করেছিলেন । নিজের দেশ ও সংস্কৃতির 
প্রতি atta হয়েও অন্যদেশ থেকে শেখবান ও গ্রহণ 
করবার অনেক কিছু আছে । তিনি বলেছেন, “আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ব্যক্তি বা জাতি অপরের সহিত সম্পৰ্ক 
fey করিয়া চি'কিতে পারে mi” 
সমাজের taba, সংহতি, অধ্যবসায়, আক্ববিশ্বাস, 
একাগ্রতা ইত্যাদির অভাব স্বামিজীর বিপ্লবী মনকে 
অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি বলেছেন, “সবপ্রকার দৰ্বলত৷ 
দূর কর, অতীঃ বস্ত্ৰেদীক্ষিত হও, একবার দূর্বলতাকে জর 
করিতে পারিলে comm জগতে অনেক কিছু করিয়৷ 
বাইতে পারিবে। মনে রাখিও, দবলতাই পাপ, দূখলতাই 
4331" তিনি সংহতির উপর অনেক বেশী cata 
দিয়েছেন | তার মতে ততকালে চারকো্ট ইংরেজ 
যে ত্রিপকোট ভারতবাসীকে পদানত করে রেখেছিল, তার 
কারণ ইংরেজের উন্ততর সভ্যতা নয়, তার একমাত্র কারণ 
ইংরেজের সংহতি, এই সংহতির জোরেই ইংরেজ শক্তিশালী 
আর সংহতির অভাবে ভারতবাসী দূৰ্বল। অধ্যবসায় 
এবং আস্মবিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। মানুষের 


যদি এই অধাবসায় ও আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে সে কিছুই 
করতে পারবে না। 

জাতির প্রাণে এই সংহতি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি 
করতে বিবেকানন্দ বলেছেন, “কোট কোটি গরীব নীচ 
যারা তারাই হচ্ছে প্ৰাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা 
দারিদ্র্যে আসে বায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, 
একম্‌ঠি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে- এই বিশ্বাসাট 
ভূলে না । বাধা যত হবে, ততই ভাল । বাঁধা না পেলে 
কি নদীর বেগ হয় ? যে জিনিস যত নূতন হবে, বত উত্তম 
হবে, সে জিনিস পুথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই 
ত সিদ্ধির পূর্ব Tet) বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই।” 

ভারতবর্ষের গণমানসের উনুতির কথাও বিবেকানন্দ 
জোর গলার প্রচার করেছেন । ভারতের জনসাধারণের 
অধিকাংশ অবহেলিত। তারতবধষের নিমবর্ণের জনসাধা- 
রণের কোন সামাজিক সন্মান নেই। ভারতবর্ষের নিয় 
বর্ণের জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করে জাতীয় উন্মতিসাধন করা যাবে না, এ কথা বিবেকা- 
নন্দ বঝতে পেরেছিলেন | সমাজে কেউ যে ছোট নয়, কোন 
কাজই যে হীন নয় এবং কাউকে বাদ দিয়ে যে সমা চলতে 
পারে না, এ eh বিবেকানন্দ আপামর জনসাধারণের 
কাছে পৌছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন! তীর মতে 
ব্রাঙ্মণেতর জাতিগুলিকে gats পৌছে দিতে হবে। 
সমস্ত ste এবং বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং সমস্ত 
সাধারণ Ataria মনে আন্মবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভাব এনে 
তাদের Thaw Ss করা সন্তব এই ভাবে আপামর 
জনসাধারণকে {rare উন্নীত করতে পারলে জাতি- 
তেদের ক্রি দূরীকরণ এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান 
করা সম্ভব হবে । তখনকার দিনে এই প্রকারের চিন্তাধারা 
বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চরিত্রেরই একটি দিক নির্দেশ করে । 

শিক্ষা বিষয়ে যে সমস্ত প্রগতিশীল মতবাদ আজকের 
দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিবেকানন্দের দিব্যদূষ্টিতে তা 
পূৰ্বেই ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন শিশুকে চারাগাছের 
ন্যায় যত্ব করতে হবে। তাদের আশা, আকাংক্ষা, চাহিদা 
এবং হৃদয়বৃত্তির প্রতি সহনশীল হতে হবে। শিশুর 
প্রতি ভালবাস! এবং শ্রদ্ধা পোষণ করে তাকে শিক্ষা দিতে 
হবে। তীর মতে শিক্ষার অন্যতম আদশ হচ্ছে চরিত্র 
গঠন। শিক্ষা মানুষের জীবনে পূর্ণতা এনে দেবে, 


মহাবিপ্লবী বিবেকানন্দ 


ইত্যাদি মহৎ গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন করবে । যে কোন 
কাৰ্য সাধন করতে আশন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের একান্ত 
প্রয়োজন। শুধু বৃদ্ধি দিয়ে কোন কাজ হর না। 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্রাটিগুলি তিনি ধরতে পেরে- 
ছিলেন । প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আত্নির্ভরতার পরিবর্তে 
পরনিতরতার তাবই we করেছে। এই তথাকবিত 
শিক্ষিতশ্বেণীর চেয়ে অশিক্ষিত বরং বেশী আত্মনির্ভরশীল, 
কারণ জীবিকার জন্য অপরের উপর 'তত বেশী নির্ভর করতে 
হয় না। তাৰা কায়িক শ্রমের হারা সহজে একটা কিছু 
দূর করবার জনা তিনি কারিগরী শিক্ষার কথা বলেছেন। 
শিক্ষার্থীরা «pa, পরমতসহিষ্ণত৷, সৎসংস্কার ইত্যাদি 
গুণ অনুশীলন করবে। এই সমস্ত গুণ ক্রমাগত 
অনুসরণ করে চললে তাদের মনও পবিত্র হবে। TaD 
পালনের হ্কারা শিক্ষানীতির এই আদৰ্শ গুলি সার্থক হয়ে 
উঠতে পারে; তাই স্বানিজী তার শিক্ষাব্যবস্থায় বৃন্ষচৰ্য 
পালনের উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন |) TÉJA 
শিক্ষা-আন্দোলনের বহু পূবে বিবেকানন্দ চেয়েছেন দেশে 
‘মানুষ গড়ার শিক্ষা । 
নারীপ্রগতির কথা৷ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 

নারীঙ্গাতিকে সম্মানের আসনে প্রতিচিত করতে হবে। 
তাদের উপযক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তিনি বলেছেন, 
“জগতের কল্যাণ স্ত্ৰীক্মাতির aor না হইলে সঁস্তাবনা 
নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে '| “AF 
যদি yas হতে পারে তো স্ত্রীলোক তা হতে পারবে না 
কেন? মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে বন্দনা 
হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজার মেয়েষানষ জেগে উঠবে, 
এবং দেশের ৩ সমাজের কল্যাণ হবে।'' স্বামিজী 
নারীজাতিকে শিক্ষাদানের জনা একটি বৃক্ষচারিণী 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন 

সেকালে ভারতীয় সমাজে স্বামিভীর এই চিন্তাধারা বিপ্লবী 
মনেরই পরিচায়ক | বিংশ শতকে গণতাস্িক রাহ্টরগুলির 
অভ্যুৰানের বহুপূবে বিবেকানন্দ তার অন্তৰ্দৃষ্টিতে দেখতে 
পেয়েছিলেন শৃদ্রযুগের আবিতাব_ রাজনৈতিক, অর্থ" 
নৈতিক, সামাজিক, সকল ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের 
আত্বনিয়স্্ণাধিকার A, দরিদ্র, উপেক্ষিত মানবাত্বার 





১৩৫ 


সেবা ও কল্যাণে তিনি যে নির্তীকতা ও marata পরিচয় 
দিয়েছেন, এ যুগের গণ-আন্দোলনের কোন প্রচেষ্টাই তাকে 
অতিক্ৰম করতে পারেনি । দেশবাসীর দুঃখে কাতর 
লোকদারিদ্র্য ও অভ্ঞানাদ্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের 
পয়সায় শিক্ষিত, অথচ যাঁরা তাঁদের দিকে চেয়েও দেখছে না, 
এক্সপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি |”? 
দেশনাভুকার সেবার জাতিকে উদান্ত কণ্ঠে আহ্বান 
জানিয়ে তিনি বলেছেন, “আগামী পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া 
হন। অন্যান্য দেবতারা ঘযাইতেছেন; এই দেবতাই 
একমাত্র জাগ্রত ভাঙার স্ব্াতি সবত্রই তাহার হস্ত, 
সর্বত্র তাহার কণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন |" 
যহাবিপ্রবী বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তৰ জড়ে ছিল তার 
মাতৃভূমির কল্যাণচিস্তা |! দেশের স্বাধীনতারক্ষায় তার 
উদ্দীপ্ত বাণী ভারতবাসী চিরদিন স্মরণ করবে,“ স্বাধী- 
নতা এক জিনিস, গোলাবি আর এক জিনিস ; পরে যদি 
জোর করে করায় ত অতি ভাল MSS করতে Bog) যায় 
না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় ste করতে 
পারে না। state গোলালির চেয়ে একপেটা 
ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষ গুণে শ্রেয়: | গ্োলামের 
ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই ।'' 
বলিষ্ঠ, মেধাবী'। বাঙালী যুবকদের উৎসাহিত করে 
তিনি বলেছেন, “লোকে বলিয়৷ থাকে, বাঙালী জাতির 


কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস 
করি। প্রবল উচ্ছবাসেই হৃদয়ে তন্ডালোকের স্কুরণ হয়| 


বৃদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব তাল জিনিস হইতে পারে, কিন্তু 
উহ! বেশীদর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্যে দিয়াই 
গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয় । অতএব বাঙালীর 
দ্বারাই, ভাবক বাঙালীর দ্বারাই মহৎ কায় সাধিত হইবে 1” 

বিশ্বের শেষ্ঠ চিন্তানারকগণের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষতাগে বিশ্বহ্বানবের উদ্দেশে যে 
বাণী ও আদৰ্শ রেখে গিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে 
তীর প্রিয় বাঙালী- তথা তারতবাসী তাকে কয়জীবনে 
বল্পায়িত করে বলিষ্ঠ ভারত গঠন করুক | 
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জয়ী কে? 
শ্রীমানস স্মুতখাপাধখ্যায়__বহমখী বিদ্যালয় : নবম শ্রেণী 


তাঁড়িধাটে যাবেন স্বামী বিবেকানন্দ। ষ্টেশনে দাড়িয়ে 
আছেন ট্রেনের জনা । এমন সময় তিনি সভয়ে লক্ষ্য 
করলেন যে, একদল মাড়োয়ান্ী তাকে আড়চোখে 
লক্ষ্য করছে, আর কি যেন সব বলাবলি করছে নিজেদের 
মধ্যে | 

বাস্তবিকই, এ মাড়োয়ারীওলো তার গৈরিক বসন দেখে 
চটে গিয়েছিল। তাদের মতে, এই রকম আরো ভেকবারী 
সন্ন্যাসী আছে, আর তারাই আজকালকার অবনতির 


কারণ । তাই তারা স্বামিজীর উপর হাড়ে-হাড়ে 
চটে গিঁয়েছিল। ট্রেন এসে গেল, স্বামিজী উঠে 
পড়লেন একটা কামরায়, _মাড়োয়ারীগুলোও সঙ্গ 
নিল। 


স্বামিজী নিজেকে sty ও পরিশ্বান্ত বোধ করলেন। 
তিনি এসেছেন খেতড়ী থেকে । কিছু খেয়ে আসেননি | 
কিন্ত সণ্যাসী তিনি, হাতে এক কাণাকড়িও নেই । তাই 
ক্ষবার আলা নীরবেই সহ্য করতে লাগলেন | 

ওদিকে নাড়োরাবীগুলে। গাঢ় চোখে তার দিকে তাকা- 
fya বেশ মজাই উপভোগ করছিল তারা | “আচ্ছা 
জব্দ হয়েছে সন্যাসী বেট।-কে একজন বলে 
উঠুল | 

কিন্তু স্বামিজ্জী নিবিকারভাবে বসে রইলেন। কি 
দরকার বাতুলগুলোর সঙ্গে বিবাদ করে? বেঞ্চে বসে 
ঘমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন | 

তাড়িঘাট ষ্টেশন এসে গেল, স্বামিজী নামলেন কামরা 
থেকে | মাড়োয়ারীবাও নামল | 

_“বাৰু amt...” প্রেশননাষ্টার পারিতোষিক চাইল । 

“নেই ।”’ 

_-“তবে তে৷ আপনাকে এখানে বসতে দেওয়া হবে 
a? ষ্টেশনসাষ্টার বল্ল, “এ বাইরের গাছটার বসুন গে ষান।”' 

“তাই যাচ্ছি 1” 

বাইরে সেই তক্লচ্ছায়া তলে বসলেন স্বামিজী । নিদাঘের 


প্রবল দাবদাহে সারা জায়গাটায় ভীষণ গরম পড়েছে। 
স্বামিজী সন্যাসী, কিন্তু শত হোক মানুষ । তাই তিনি এ 
গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঘমোবার চেষ্টা 
করতে লাগলেন । কিন্তু অন্তরটা তীর কিরণমালার 
দাবদাহের মতই জলতে atia বাঙালী-বিহেষী 
মাড়োয়ারীদের ATES ব্যবহার স্মরণ করে। স্বামিজী 
সেই অসহ্য গরমে টেশনের ছায়ায় বসার স্থান না 
পেয়ে তরুচ্ছায়াতলে বসে YT দর করছেন, ত 
দেখে তারা পুলকিত হয়ে উঠল, স্বামিজী তখন তেষ্টায় 
আকুল। তারা ঝোপ বুঝে কোপ মারল | ঠিক এই সময়টা- 
তেই তার প্রচুর পরিমাণে মণ্ডা-মিঠাই, আর শীতল পানীয় 
কিনে এনে স্বামিজীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগল। 


কিন্ত স্বামিজ্জী চূপচাপ্‌ বসে রইলেন। দরকার কি 
বাচালগুলোর সঙ্গে কথা বলে? 
স্বামিী তন্দ্ৰাযগুই হলেন প্রায়। এমন সময় 


মাড়োয়ারবীগুলো এগিয়ে এল, একজন হিন্দীতে বল, 
“ওহে সন্যাসী! আমরা পয়সা উপার্জন করি, তাই এত 
সব Sten ভালে। খাবার আর ঠাণ্ডা জল খেতে পারছি। 
কিন্ত তোমার তো তা নয়! তুমি তো ভেকৃধারী সন্যাসী! 
তাই এই বয়সেই fore কর, খেতে পাও না, 
শুকিয়ে মর। 
স্বামিজীর তবুও খেয়াল নেই । তিনি ধ্যালমগ তখন, 
মাড়োয়ারী গুলে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল । ষ্টেশনে 
দাড়িরে নত! দেখতে লাগল | 
এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল । এক 
হালুইকর ছুটে এল, পা দূ'খানি জড়িয়ে ধরল স্বামিল্লীর | 
“কি ব্যাপার ?” স্বাযিজী শুধালেন | 
--“সাধুত্ী, আপনার জন্য খাবার!" 
--“সে কী, আমার জন্য খাবার ?”' বিস্মিত হলেন 
স্বামিদী ! ০০০০০০০৮০০০ 
খাবার ? 


wit cH? 


—en, সাধ্জী আপনার খাবার এনেছি, আমি নিজে 
তৈরী করে এনেছি। খান্‌ সাধূজী ---” 

— কেন আনৃলে ?” উৎকণ্ঠা জাগে স্বাহিজীর | 

“বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্ত এ সত্য। 
আমি খৃমিয়েছিলাম, এমন সময় বামচন্দ্রজি স্বয়ং স্বপে 
আমাকে বলেন, ‘এই বেটা, এই ট্টেশনে আমার এক oe 
না খেয়ে আছে, তাকে খাবার দিয়ে আয় ।' আমি নিছক 
ay তেবে উড়িয়ে দিলাৰ,-চেষ্টা করলান ধুনোবার । 
কিন্তু কি আশ্চর্য, এবার ভগবান স্বয়ং রামচন্দ্র আমার 
জোর করে উঠিয়ে দিলেন, বল্লেন, ‘কিরে গেলি না; তোৰ 
সৰ্বনাশ হৰে’ | --- তাই Maw, আপনার way সানানা 
খাবার নিয়ে এসেছি! খান, দয়। করে ।” 

স্বানিরী বল্লেন, “কিন্ত আরে! সন্যাসী তো থাকতে 
পারে, আমিই যে ---”* 





১৩৭ 


সাধু নেই এখানে! আপনিই, বান ।'' 

স্বামিজীকে নিয়ে গেল সে ট্রেশলের শীতল ছায়ায় i 
সযত্তে শীতল পানীয়সহ নানারকন খাবার অভিলাষ মত 
খাওয়ালো সে স্বামিজীকে । স্বামিজী yaa অপার 
করুণার কথা ভেবে শিহন্রিত হলেন | 

ওদিকে মাড়োয়ারী গুলে বিস্মিত হয়েছে অতিমাত্রায়, 
বামচন্দ্ৰজী তো তাদেরও aaa দেবতা । তিনিই: 
একে এই বিপদের মধোও খাওয়ালেন। 

মূহূৰ্তৰধোই তাদের বারণ পাল্টে গেল, তারা সবাই 
বল্ল, স্বামিজী নিশ্চয়ই কোন ইশ্রপ্রেরিত দূত ॥ তারা 
ক্ষমা চাইল স্বাহিজীর কাছে। 

বিস্তবান মাড়োপ্রারী fre সন্যাসীর চরণে লুটিয়ে 
AGA | 


১৮ 





যুবচিত্ত জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্ৰীৰিষ্ণুপদ চত্রুবর্ভাঁ_ শিক্ষার্থী : সাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের বিস্ময় কি কশ্শক্ষিতে বৃদ্ধি- 
Afacs, কি চিগ্তাশক্িতে ধ্যানবারণায় তিনিই ভারতের 
qarsa মহাপুরুষ | শৌরবণ দেহে, তেজের পরাকাষ্ট। 
ated দীঘল নয়নে সমদ্রের"গতীরতা, প্রশান্ত ললাটে 
বিশ্বের বিরাটত্র, cism Sara বৈরাগোর ত্যাগচিহ্ন, 
সদাহাসালয় ও tela মখনগুল আর Spores অসীম প্রেম 
ও করুণ ৷ দারিদ্রা-পীড়িত এই বাংলা মায়ের কোলে 
জন্ম নিয়েছিলেন তিনি_-ভাবতেও বিস্ময় লাগে | 

বিবেকানন্দ শ্বীরামক্ষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য। যৌবন 
থেকেই সব্যাত্ত চেতনা মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় তার হৃদয়- 
কল্দরে সদাসক্রমান ছিল : কিন্তু এ অব্যান্চেতনা বিরাটকে 
ধিরে থাকলেও ধলাবৃত ধরণীর কাছের মানুষদের বাদ 
দিয়ে নয়। সীয়াময় বস্তুর মৰো থেকেই তিনি লীমাহীনের 
ধ্যান করেছিলেন | নরের মধ্যেই উপলব্ধি করেছিলেন 
নারায়ণের অস্তিত্ব । তিনি যৃত নিলেন এই পৃথিবীর 
মান্ষের মধ্যে চিন্ময়কে আস্বাদন করতে । পথ হতে 
পথে প্রায় হতে গ্রামে, শহর হতে শহরে দেশ হতে 
দেশাস্তরে Sta কল্বোদ্দীপক বাণী প্রচারে বেরুলেন তিনি । 

বিবেকানন্দ যশ-যানের প্রত্যাশী ছিলেন না। দরিদ্র, 
নিপীড়িত aise cast মুখে দ’য়ঠো অনু 
বোগাবার জনা, বিশীৰ্ণ act এতটুকু হাসি ফোটাবার জন্য 
বত নিলেন তিনি । সারা ভারতে এই সমস্যা সমাধানের 
নিমিত্ত তিনি ধরেবেড়ালেন ৷ তারপর গেলেন আমেরিকায়। 
স্বামিজী ও তীর athe সব্বাস্তংকরণে গ্রহণ করল 
আমেরিকাবাসীরা | তিনি মনে বল পেলেন। তাঁর 
এতদিনের সাধনার ফল আপন সত্যে ভাস্বর হয়ে উঠলো 
তার কাছে। 

চিকাগো থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে 
ধন্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন | নান! বিরুদ্ধ অবস্থায় 
অসহায় ভারতবাসীর নিদারুণ দৈন্য তার অন্তরে আধাত 
RATA | 


ভারত তখন পরাধীন। পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ 
তারতবাসী আত্বিক ও পারমাধিক উলুতির চিন্তা 
বিস্মৃত হয়ে বিলাসিতার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে 
দিয়েছে; আর একদিকে fray, বিশীর্ণ ভারতবাসী ধীরে 
বীরে মৃত্যুর দিন গুনছে । এই সঙ্কটময় মৃহ্ৰ্ত্তে স্বামী 
বিবেকানন্দ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে avg উত্ব দ্ধ করতে 
যতী হলেন। কিন্ত কৰ্ম্মা কই ? তার একার পক্ষে 
তো এ কাজ সন্ভকনয়। তাই তিনি কশ্বুকণ্ঠে আহ্বান 
দ্রানালেন বাংলার বৃবশক্তিকে_ যারা বীধ্যের প্রতীক ; 
যারা wea সহায়ক আবার ধ্বংসের বিভীষিকা | 

কিন্তু নৃৰকদল একঞ্জন ঘরছাড়া পথচারী সন্যাসীর 
কথা শুনবে কেন? তিনি এটা বৃুঝেছিলেন, আর তিনি 
নিজেও অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 
লানা বক্তৃতার মাধ্যমে তার মতকে বোঝাতে চাইলেন 
ফুবকদের, যাতে তারা দেশহিতকর কাব্য উদ্বুদ্ধ হয়। 

আমি ঘরহারা হয়েছি কেন দান? আমি একটা 
বাল-সন্বাসীদল গঠন করতে চাই যারা অন্ততঃ নিজের 
স্বাথ ভূলে তার থেকে বড় যে স্বার্থ সেই মমগ্র Frey, 
ৰূভূক্ষ,আশাহত, গৃহহারা বাঙ্গালীদের কথা একটু ভাববে ।”? 

কোন aca ভিত্তি না থাকলে ব্যক্তি ও সমাজ্গজীবন 
দৃঢ় হর ন৷ ৷ কিন্তু এই যূবদলের কাছে কোন্‌ ধৰ্ম্ম উপযুক্ত 
বে? বল৷ বাহুল্য তদানীন্তন তারত তখন পরাধীনতার 
jaca আবদ্ধ । বীঠ ও বান্দ ধন্মের প্রচার ও প্রসার 
চলেছে চারিদিকে। কিন্তু শ্বীরামক্ষ্ণের সাধনা ও 
উপদেশালোকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বৰ্ম্মমতকে বেদান্ত 
দর্শনের দৃঢ়তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। 

তার ধনশ্ম-কম্ম-মত-পথ য্বকদের প্রাণে জাগালো৷ 
কৰ্ম্মের দ্যোতন৷ | উদ্বদ্ধ হল তারা জাতির craters 
তীর করেকটি বাণী বিশেষ করে য্বচিত্তে প্রেরণা জাগালে৷ | 
সেকালের ধবকদল বিবেকানন্দের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে 
এতদিনের অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করতে আত্মবলি দিতে 


পা 7 মন Oe 





ষূবচিত্ত লাগৰণে স্বামী বিবেকানন্দ ঢ়: ১৩৯ 


fen করল না। বিবেকানন্দ তাঁর কম্মোদদীপক বাণী 
দিয়ে যুবকহৃদয়ে প্রেরণ জাগিয়ে বললেন 

“যদি আমার জীবন সহয় মানবজীবনের মত দীৰ্ঘ- 
কাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে এ সুদীধকাল নরনারীর 
সেবাকার্ষো উৎসর্গ করিয়া দিতাম |? 

দেশের কাজ কঠিন sta সমগ্রভাবে নিঃস্বাৰ্থ হওর। 
সবিশেষ কষ্টকর | কিন্ত পরিণামে সকল বূ:খকষ্টের প্রস্কার 
লাতের আশ৷ TSF হয়ে ওঠে, আর সে আশা চরিতাখও হয় | 
পাছে ers বিপথগামী হয় সেজন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে 
ঘোষণা করলেন-_-“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, তোমরা 
সব ছুঁড়িয়। ফেলিয়া দাও, এমনকি নিজেদের মুক্তি 
পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাঁও_যাঁও, অপরের সাহায্য 
কর ।”’ 

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী যোগী শ্বীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকা- 
নন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ 
আমরা ‘বন্দেমাতরম্‌’, কিশ্বযোগিন্ ও বিশ্ব নামক 
পত্রিকায় পাই। শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গায় বলেছেন__ 

“ভারতের বিরাট গ্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও 
স্বীকার করিয়। থাকি তবে তিনি একমাত্ৰ বিবেকানন্দ_ 
নরকেশরী বিবেকানন্দ |” 

Tan গান্ধার পণ্য Pave বহু বিষয়ে বিবেকানন্দের 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছে | 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও প্রেরণা ভারতের স্বাধীনত৷ 
সংগ্রামে ববকদলকে দবীচির ন্যায় আল্মদানে উন্মুখ করে 


বিবেকানন্দ এখনও বেঁচে আছেন তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে 
তাদের কৰ্ম্সসাবনার। আজও যেন আকাশে বাতাসে 
শুনতে পাই সেই হৃদর-উৎপান্রিত একভার বাণী -- 

“বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবালী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেবাদেবী আমার ঈশ্বর, ভাবুতের সবাজ আমার 
শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন,, আমার বাদ্ধক্যের 
বারাণপী ; বল তাই-_ ভারতের মৃত্তিকা আমার স্ব, 
ভারতের কল্যাণ আনার কল্যাণ।"' 

সারা তারতবষ পরিভ্রমণ করে জাতির কল্যাণে ata- 
বলি দিতে তিনি areca Bere কণ্ঠে আহ্বান 
জানিয়েছেন | তিনি বলেছেন, 

“আমি চাই_ A band of young Bengal 
(একদল cataty বাঙ্গালীর ছেলে), এরাই দেশের আঁশা- 
তরসাস্থল। চরিত্রবান, বৃদ্ধিনান, পরাধে সবত্যাপী এবং 
আঙ্ঞানুব্তী যুবকগণের উপরেই আমার তবিষ্যৎ তরসা__ 
আমার idea (ভাব)-সকল বারা work out করে 
আপনাদের ও দেশের কল্যাপসাধনে জীবনপাত করবে । 
--- নচিকেতার হত tataa দশ-বারটি ছেলে পেলে 
আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে চালনা করে 
দিতে atta 1” 

বৰ্ত্তমান ভারতে বৃৰকদের প্রাণে স্বামী বিবেকানন্দের 
এই আহ্বানবার্ণী নৃতন করে স্মরণ করিয়ে দেবার 
প্রোজন দেখা দিয়েছে। 
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শ্রীনারায্ণণ চন্দ্র ঘাষ- শিক্ষার্থী : নিয়-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 


এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা FA | 
মানুষ ছোট হবে কি বড় হবে তা’ নিজের উপরই নির্ভর 
কারে। বাল্যকাল থেকে যে ব্যক্তি আপনার চরিত্রের 
উন্নত বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশের জনা চেষ্টা করে, উত্তর 
জীবনে মে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা অজন করতে পারবে। 
বাংলায় একটা প্রবাদ আছে,_উঠস্ত মূল পত্তনেই চেনা 
যার।' বাস্তবিকই বৃক্ষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তার 
অঙ্করোদূণমের পরই সূচিত হয় | 

পাশ্চান্ত) শিক্ষা ও সত্যতার প্রভাবে আহাদের দেশে 
যখন নৃতনের মোহে আমরা সনাতন বৰ্শ্মকে পরিত্যাগ 
করতে বসেছিলাম, যখন বিদেশী শিক্ষার মোহ 
আমাদের দৃষ্টি-বিল্রহষ ঘটাচিছল, তখন আবির্ভূত হলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ। দেশের অবস্থা তখন অত্যন্ত 
শোচনীয় । ইংরেজের অত্যাচার পরাধীন ভারতবাসীকে 
পীড়িত করে তুলেছে । সামাজিক ক-প্রথাগুলি জাতির 
উন্বতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে । বিদ্যাসাগর, 
রামমোহন প্রভৃতি মনীষীদের প্রচেষ্টার সমাজের যে S- 
য়নের সন্তাবন! দেখা দিয়েছিল, তাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। 
অন্যায় ও অত্যাচারের দাবদাহে দগ্ধ ভারতে আবির্ভূত 
হলেন স্বামী বিবেকানন্দ বিধাতার wary আশীব্বাদের 
GUEA 

উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দন্ত পরিবারে ১৮৬৩ বৃষ্টান্দেরে 
১২ই জানুয়ারী, স্ষ্যোদয়ের পূৰ্বে পৌষমাসের কৃষ্ণাসপ্তমী 
তিথিতে ভারতের আকাশে একটি উল্ভুল তারকা জন্ম 
fai বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন ‘fara’ 
মাতা ভুবনেশুরী বিশ্বনাথের কাছে Tet কামনায় 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তাই স্য্ট-স্থিতি-প্রলয়ের zR- 
কর্তা তাঁরই অনুচরর্ূপে পাঠালেন_ ভারতের এই TT- 
ভূমিতে ভূবনেশুরীর ক্রোড়ে। কৈশোর থেকেই সাধু 
Pe প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। শিশুকাল 
থেকেই ব্যান-ধ্যান খেলা ছিল 'বিলে'র (অপর নাম 


নরেন্দ্রলাথ) অতান্ত প্রি । সাধ সন্যাসী দেখলেই 
ব্যাকুল হয়ে উঠতেন,_তুহি আমাকে শিব দেখাবে, 
আমাকে শিবের কাছে নিয়ে যাবে?” মা ভুবনেশবরী 
আঁতকে উঠুতেন, যদিও তিনি বহু stam করে একটি 
পূত্রসম্তান লাভ করলেন, তাও বৃঝি এবার হাতছাড়া হয়ে 
যায়! একদিন সঙ্গীদের নিয়ে ধ্যান করেতে বসেছেন | 
এমন সময় একটি কুষ্ণ সপ নবেম্দ্ৰনাথের কাছে এসে দাড়াল | 
সঙ্গীরা এই দুশা দেখে ভরে ছুটে পালাল এবং নরেন্দ্রনাথকে 
চীৎকার করে ডাকৃতে লাগলো; কিন্তু নরেন্্রনাথের ধ্যান 
ভঙ্গ হল না। তারপর নরেন্দ্রনাথ চোখ মেলে চাইলেন | 
সঙ্গীরা আন্পূব্বিক ঘটনা বলাতে MAAM এসম্বন্ধে 
কিছুই জানেন না বললেন | 

বাল্যকাল থেকেই নরেন্ত্রনাের সত্যের প্রতি গভীর 
আগ্রহ ছিল। তাঁর পিতার গৃহে হিন্দু-মুসলমানের wee 
fel থাকত। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই শুনে 
আসছেন যে, কোনও হিন্দ্‌ যদি ন্বসলমানের হুঁকায় তামাক 
খায়, তবে তার জাতিনাশ হবে। কিভাবে জাতি 
যায় তা' দেখবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখা দিল । একদিন 
তিনি মুসলমানের হকার মূখ দিয়ে টানতে লাগলেন। 
সেই সময় তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত--এসে উপস্থিত 
হলেন, বিস্মিত হয়ে লরেন্দ্রনাথকে এর কারণ জিজ্ঞাসা 
প্করলেন। নরেত্রনাথ বললেন, কিরূপে জাতিনষ্ু 
হয়, তিনি তাই দেখছেন। ছোট বেলা থেকেই 
সাম্প্দারিকতার ভাব, মানুষকে ঘৃণ। করা প্রভৃতি মনোভাব 
যে তার জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি তা বেশ স্পষ্ট 
করেই জান! যায়। 

বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় সমাজে তিনি ছিলেন 
সকলের অতি প্রিয়। মহাবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে 
তার মনে ধর্শ্বের প্রতি প্রবল স্পৃহা জাগে। তিনি 
দিবারারে ভগবানের আরাধনা শুরু করলেন, কি করলে 
ভগবানকে পাওয়া বায়। theta মসজিদে সব্বত্রই তীর 
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একই প্রশ্ন” কেউ তগবানকে দেখেছেন কিনা ? যখন , 


কেউই তার তৃপ্তির অপনোদন করতে পারলেন না_হখন 
এক বন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণেশুরের কালীমন্দিরের পৃঙ্গারী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। 
প্রথমেই ঠাকুর শুনেছিলেন, নবেন্দ্ৰনাণ শব ভাল গান 
গাইতে পারে । ঠাকুর নরেন্্রনাথকে গান গাইতে বল- 
লেন। নরেন্্রনাৰ গান গাইলেন,--তার আবেগপর্ণ 
গান Yat করে ঠাকুরের ভাব-সমাধি হল। ঠাকরের 
চেতনা ফিরে এলে NAANA ঠাকুরকে প্রশ করে বসলেন, 
তিনি তগবানকে দেখেছেন কিনা । ঠাকুর পুত্যুত্তরে 
বললেন,-- তোকে যেমন দেখুছি ভগবানকে ঠিক তেমন 
দেখেছি।” ঠাকুরের কথা শুনে নরেন্দলাথের হৃদয়ের 
সমস্ত আলা জুড়িয়ে গেল। এর পর থেকে নবেন্দ্ৰনাণ 
প্রায়ই দক্ষিণেশুরে যেতে লাগলেন । নৱেন্দ্ৰনাণের মা 
শুনলেন একথা ৷ তিনি বললেন,_“হ্যারে নরেন, 
তুই নাকি দক্ষিণেশুরে ঠাকরের কাছে গিয়েছিলি ? 
ওরা সাধূ-সনুযাসী মানুষ, কি সব বশীকরণ মন্ত্র জানে নাকি, 
তুই বাবা, আর যাম্নি।” নরেন্্রনাথ মা'কে 
গোপন করে যথারীতি ঠাকুরের কাছে যেতে লাগলেন | 
ঠাকুরও নরেন্্রনাখের অদর্শন সহ্য করতে পারতেন T | 
নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর নরেন্্রনাথকে দীক্ষা 
দিলেন। বললেন “কালে মহত্তর দ্রীবনলাত করে 
তুমি বিশাল বটবৃক্ষির ন্যায় শত শত লোককে শান্তির ছায়। 
দান কর, নিলের যুক্তির জন্য লালায়িত হয়ো না।” 45 
পবিত্র সেই আশীব্বাদ নরেন্রনাথ মাখা পেতে নিলেন | 

এর পর এলো নরেন্দ্রনাথের জীবনে দদ্দিনের 


ঘনকুষঃ মেঘরাছি। তীর তাগ্যাকাশ অন্ধক]ুরময় 
হয়ে উঠলো । তীর পিতা লোকাস্তরিত হলেন। 


পারিবারিক অশান্তি ও দারিদ্র্যের আলা তীর জীবনকে 
বিষাদলয় করে তুললো ৷ সকলেই তাকে উপদেশ দিল, 


তীর দূরবস্থার কথা ঠাকুরকে জানাতে । অবশেষে, 
একদিন তিনি ঠাকুরকে তার অথাতাবের কথা 


জানালেন। ঠাকুর হাসিমুখে বললেন,--“সে জন্য 
চিন্তা কি? তুই মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিবি।" 
ঠাক্রের কথা শুনে নরেন্্রনাখ বিস্মিত হলেন। 
ঠাকর তাকে এসব কি বলছেন? পাখরের 

afs তীর প্রান! পূর্ণ করবেন কিভাবে? ঠাকুর 
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তার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, “একবার গিয়েই 
দেখু না!” ঠাকুরের এই কথার নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে দেব- 
Ia সামনে গিয়ে দাড়ালেন | ধীরে বীরে দেবী- 
প্রতিমা অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। 
বিশ্বজননী ভক্তের নিকট আবির্ভূত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা 
সার্ক হল। তার শত শত জন্মের কাম্য ফল আছ 
লাভ করলেন । তিনি দারিদ্রের কথা, অর্থাভাবের 
কথা৷ ভুলে গিয়ে চেয়ে বস্লেন,__ “বিদ্যা, ভক্তি, pene” 


দেবী ‘sis’ বলে অন্তহিতা হলেন। নরেক্দরনাথ 
বিহ্বল চিন্তে ঠাকরের কাছে ফিরে এলেন। ঠাকুর 


বললেন, fera, চের়েছিলি টাক! 2" নরেন্্রনাখ বললেন, 
নরেদ্রনাথ অথ চাইতে পারলেন T I 


কালের আবম্ভনে অনেক সময় চলে গেল । শীরাঙ- 
কৃষ্ণ লীলা শেষ করে চলে গেছেন দিব্যৰামে । অন্যান্য 


গুরুভাইদের সঙ্গে MARS সন্যাস গ্রহণ করলেন | 
তরুণ সন্যাসীর Sear কান্তি, প্রতিভাব্যঞ্ক মুখাকৃতি, 
মধ্ময় ৰাচনভঙ্গী এবং সরল অমায়িক ব্যবহারে__যে দেখত, 
তারই মস্তক «pata অবনত হত। তিনি পরিবাছককপে 
নানা Ste পরিনয়ণ করে এলেন এবং ভারতবাসীর প্রকৃত 
অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ভারতের সৰ্বত্ৰ তিনি 

পরিব্রাজকক্সপে wie যখন আলহুদ্রহিমাচল সম্গৃ 
ভারত ভ্রমণ করে স্বদেশবাসিগণের Tig দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ 
করছিলেন, সেই সময় তার কাছে একটি হহন্তর FRATA 
আহ্বান এসে উপস্থিত হল। আমেরিকার শিকাগো 
শহরে একটি ধশ্বমহাসতার অধিবেশন হচ্ছিল। সমগ্র 
পৃথিবীর. নানা বশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সে সভায় 
নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন। কেবল হিন্দুধন্ের প্রতিনিধি- 
way কাউকে নিমন্ত্ৰণ করা হয়নি । তখন স্বামিছীর 
কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত ও বক্তা তীকে faria 
পৃতিনিধিস্বরূপ এ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ 
করলেন। অত:পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতষাতার এই 
কৃতী সন্তান বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব ঘোষণার 
জন্য যাত্রা করলেন । এখানে এসে তিনি জানতে পারলেন, 
উপযুক্ত পরিচয়-পৃত্র না থাকলে, এই ধৰ্ম্মসন্বেলনে যোগদান 
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করতে পারা যাবে T | 
বায়সাধ্য। অবশেষে, তিনি বোষ্টনে বাস করাই স্থির 
করলেন। বোষ্টনে যাত্ৰাকালে এক বধীয়সী মহিলার 
সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে,_তার সহায়তায় এবং পরে 
Mrs Hale-এর সহায়তায় স্বামিজীর ধস্বসন্েললে যোগ- 
দানের পথ সুগম হয় । ১৮৯৩ বৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
শিকাগো শহরে ধর্্সন্মেলন শুরু হয়। সভায় স্বামিজী 
স্ববশ্থের মাহাব্ন্য কীর্তন না করে কেবল শোনালেন তীর 
কথা, যিনি সকল মানুষের তগবান। তার বক্তৃতায় 
সমস্ত আমেরিকাবাসী Ak হলেন। তার বক্তৃত৷ শুনে 
আনেরিকাবাসিগণ দলে দলে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে 
লাগলেন। ১৮৯৫ বৃষ্টাব্দে যখন তিনি বিলাতে গিয়ে- 
ছিলেন, সে সময় অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
মার্গারেট নোবল তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতের সেবার 
sien নিজেকে নিবেদন করেন। স্বাহিজী তীর নাম 
রাখলেন “ভগিনী নিবেদিতা" 


শিকাগো শহরে থাকা অত্যন্ত, 


আজ দেশ তথা সমগ্র গত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
সন্মুখীন । এই পরিবর্তনের প্রারস্তেই শত শত গৃহ থেকে 
ভেসে আসছে হাহাকারের ক্ৰন্দন-ধ্বনি। এই দারিদ্র 
ও অন্বাভাবের মধ্যেও প্ৰত্যেক স্বাধীন দেশের কতকগুলি 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বৈশিষ্ট্য অহিংসা, 
শাস্তি ও বিশ্বপ্রেম। feri বিচার না করে মানুষের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিজের অশ্থরের 
অকৃপণ ভালবাসা দিয়ে অন্যের হৃদয়ে তালবাসার 
Te বপন করতে হবে। যে সব্বহারাদের মাঝে 
বিধাতা লুকিয়ে আছেন, তাদের আজ সেবা করতে 
হবে। তবেই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহুকালে দাড়িয়ে 
পরুষসিংহ স্বামী বিবেকানলের বাণীর মধাদা দেওয়া 
হবে” 


“বহক্সপে সম্বখে তোমার ছাড়ি কোথা বৃ'জিহ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজ্জন সেবিছে ঈশ্বর |” 


oo on. _ ee 
পপর সপ T aa 





রবীন্্র-বিবেকানন্দে যুগবাণী 
গ্রীদিলীপক্ুমার চতক্রবর্তাঁ- শিক্ষার্থী: স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ নহাবিদ্যালয় 


ফরাসী চিন্তাবীর রোমা art লেখা বিবেকানন্দ 
চরিতে (The Life of Vivekananda and the 
Universal Gospel) এক্সপ নম্তব্য আছে যে 
শীঅরবিন্দ, aerate ও মহাত্মা গান্ধী হচেছন রামক্ৰ- 
বিবেকানন্দের পতাকাবাহী এই দূই মহাপ্‌ ক্লষের 
ভাবধারার তারা অনুপ্রাণিত। এই নন্তবা কতখানি afa- 
যুক্ত তা বুঝতে হলে বিবেকানন্দ-রবীন্রনাথের রচনাবলী 
এবং বক্সতানালার সঙ্গে সঘন পরিচয় প্রয়োজন। 

প্রাচা ও পাশ্চাত্যের তাবধারার বিচিত্র সমন্বয় হল 
স্বামী; বিবেকানন্দ 'ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । পুরাতন 
এবং নতুন উভয়েরই গঙ্গা-বমূনার মিলিত ধারা থেকে 
প্রাণরস আহরণ করেছে একদিকে বীর সন্যাসীর 
আরেকদিকে মহান কবির সযজ্ছুল প্রতিভা | বৃবীন্রনাথ 
ও বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ থেকে অনেককিছু গ্রহণ করে 
স্বদেশের চিত্তভূষিতে বহন করে এনেছেন মহিবাদীপ্ত 
কালপ্‌রুষের সুগভীর ইংগিত। তাইতো এদের উভরের 
মধ্যে মূর্ত হয়েছে ভারতাস্বার শাশ্বত বলিষ্ঠ প্রকাশ। 

তাপের বা বৈরাগোর অমৃতবাণী ধ্বনিত হয়েছে 
বিবেকানন্দের কণ্ঠে। পরান্বাদ নর, পরম্খাপেক্ষা 
নয় দাসস্থলত AAS নয়। 


জীবন Berra 
জন্য নয়, নয় বাক্তিগত সুখের wai ভারতের 


স্মরণ করি-- 

ভূলিও না- তোলার উপাস্য উনানাথ সৰ্ব ত্যাগী শঙ্কর, 
ভূলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন 

A রবীন্দ্রনাথ নবীন ভারতের কানে শুনিয়েছেন তা 
ভোগের বস্ত্ৰ নয়, ত্যাগের মন্ত্র | কবি 'ফাল্গুণী' নাট্যকাব্যে 
বলেছেন-_-“আনাদের কথার মধ্যে বৈরাগা, সুরের মধ্যে 
বৈরাগা, হলের aca বৈরাগ্য।'' ‘নৈবেদ্য’ কাবা 
প্রশ্থে এই সুরেরই ধ্বনি প্রতিংবনিত হয়েছে: 


ক্ষুদ্ৰ এ আমার মাঝে অনন্ত আসন 
অসীম, বিচিত্র, কান্ত । 'ওগো ferf, 
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ |” 
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এব দৃক্তনেই উপনিষদের 
অনৃত আকণ্ঠ পান কলেছেন। তাই এদের দজনার 
কণ্ঠ থেকে উপনিষদের বাণী বারবার উৎসারিত হয়েছে। 


সবনলবিদিত। প্রথম যুগের কাব্য সঙ্গীত 
গদ্য থেকে আরম্ভ করে ' মৃত্যুর অবাবহিতপূর 


লেখা fy সমস্ত রচনার মধ্যে এই সত্যের 
জাচ্ছুল্য প্রকাশ । কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ 
ক্রপান্তরিত, কোথাও বা একেবারে স্পষ্ট । তিন সহয়া- 
প্রকাশতঙ্গীর সাথে বৈদিক কবিগণের প্রকাশভঙ্গীর 
একান্ত STATS আছে। যেষল,_ 

“দাও ভক্তি, শাস্তিরস, 

fat yaad করি মঙ্গল কলস 

সংসারতবন-্থারে | যে ভক্তিম্সমৃত 

সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত 

বার্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল 

আনন্দে কল্যাণে । সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি 

সব দূখে দিবে CFA, সবঁ সুখে দীপ্তি 

দাহহীন |” 
‘Thoughts on the Vedas and the Upanishads’ 
প্রবন্ধের মধ্যে জীবন ও উপনিষদের সমন্বয় সাধনের 
ক্ষেত্রে স্বামি্ী বলেছেন_ “He the Omni- 
present, the One without a second, the 
One without a body, pure, the Great 
Poet of the Universe, Whose metre is 
the Suns and Stars, is giving to each 
what he deserves,” 


১৪৪ 


রবীন্দ্র সাহিত্যে মানব-প্রেমের জয়ধ্বনি wars পাই £. সবদিক অবলম্বন করেই নির্ধারিত হয়েছিল। 


“অহংকার তো পায় না নাগাল 
যেথায় of cam 
রিক্ত ভূষণ দীন-দরিদ্র সাজে 
সবার নীচে, সবার পিছে যাঁরা সেই সর্বহারার দল 
রর তাদের প্রণাম নিবেদন করেছেন । জাতি- 


9 act! সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও 
এ মানবপ্রেমেরই জয়ংবনি। তার সেই কন্গুকণ্ঠের 


উদাত্ত আহ্বান আঁজো যেন শোনা যায়-_ 

“ভুলিও না নীচ জাতি, মূৰ্খ , দরিদ্র, অজ্ঞ, সুচি, মেথর 
তোমার রক্ত তোমার ভাই ।” যুগ ষ্গ ধরে যারা অবহেলিত 
উৎপীডিত, তাদের সেবায় Flag উৎসগ করার আহ্বান 
আমরা এই দই মহাপুরুষের কণ্ঠে শুনতে পাই। তাই তে 
রিক্ত বঞ্চিত মানুষ মহাকবির ছন্দে অমরত্ব লাভ করেছে-- 

“নাহি ভৰ্থ সে অবৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্যরি’ 

ear অনুখুটি কোনোমতে কটক্রি্ট রি 

রেখে দেয় বাঁচাইয়া । 

শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একই ভাবে 
তাবিত। ভারতের উচ্চবণীয়দের ধিক্কার দিয়ে, পদদলিত 
জনদাবারণের প্রতি অপার সহান্ভূতি প্রকাশ করে 
বিবেকানন্দ বনেছেন--'যদি বংশানুক্ৰমিক তাবে সংক্রমণ 
নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, 
তৰে বাহ্ধণের শিক্ষায় অর্থ ব্যয় না করিয়া অস্পৃশ্য জাতির 
শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দূর্বলকে অগ্নে সাহায্য 
কর। ব্রাহ্মণ যদি বৃদ্ধিমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহাব্যেই শিক্ষালাভ 
করিবে। বাহারা বৃদ্ধিষান হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, 
শিক্ষকগণ তাহাদের জন্যই নিয়োজিত হউক |” উপরিউক্ত 
আপামর জনসাধারণের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে Pretax 
রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশব্যাপী “শিক্ষার বেড়াজাল পাতবার 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


তাই 
তারা দৈহিক বৃদ্ধি, কম নৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী, 
সামাজিকতা, সৌন্দর্যবোধ ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
ধৰ্মীয় বিকাশকে ও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন | 
একটা কর্ববিযুখ সুপ্ত এতিহাশালী জাতিকে জীবন- 

প্রাবলে] প্রাণময় করার জনা বিবেকানন্দ ও রবীশ্রনাথ 
উভয়েই করেছেন শ্রমের জগ্গগান। আধ্যাস্ত্িকতার 
সথোসপরা তামসিকতার বিরুদ্ধে তাই প্রতিবাদের সুর 
শোনা যায় দূই মহাপুরুষের কাছে থেকে । পত্রাবলীর 
মধ্যে বিবেকানন্দ একস্থানে বলেছেন-- “এখন কথা বন্ধ 
কর- কেবল কাজ----কাজ ----কাঁজ, নাম যশ ঢচলোয় 
যাক, কাজে লাগ, সাহসী ঘুবকবৃল, কাজে লাগ । কবি- 
গুরু ‘নৈবেদো'র মধে। একস্বানে আহ্বান জানিয়েছেন 
কৰ্মষোগী৷ হওয়ার জন্য | 

“করো মোরে সন্মানিত নব বীর বেশে, 

HAT কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর 


বেদনায় | 
* * * 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 


কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন ।'' 
দীর্ঘকাল ভারতের পলী-নগরে পরিভ্রমণ করে স্বামিজী 
জনগাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক Fife 
গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন | 
দাতার আসনে বসে দূর থেকে পাশ্চাত্য লোকহিতবাদের 
আদর্শে কতক গুলি স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল করলেই হবে 
না। wis বা BRIF act নয়, সেবকরূপে অনু-বস্ত্ৰ, 
বিদ্য} জ্ঞান নিয়ে জনগণের মধ্যে শৃদ্ধার সাথে কাজ 
করবার a দৃঢ়হৃদয় কর্মী আবশ্যক--এ চিন্তা থেকেই 
বিবেকানন্দের সেবকবৰ্মের উত্তব। এ ভাবনা থেকেই 
তিনি ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহ্বান করলেন চরিত্রবান, 
হৃদয়বান ও বৃদ্ধিমান যুবকদের । রবীন্্রনাথও বুঝে- 
ছিলেন atn উচ্চ নীশের ateta আছে তাদের দ্বারা দেশের 
বা দশের স্থায়ী Safe asa নয়, তার জন; চাই উদার- 
প্রাণ নির্ভীক ষবশক্তি-_-“আয় দূরস্ত আয়রে আমার কাঁচা | 
এরাই পারবে মূঢ়-হলান-যুক মুখে ভাষা৷ দিতে] অমিত 


ees ও স্বামিলী নিৰ্দেশিত শিক্ষার লক্ষ্য Miaa এই যুবশমাজই পারবে ভারতকে আবার জগৎ" 
জীবনের আথিক ও পারমাবিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে। 


॥ আশ্রম 


সে ১৯৪৩ সালের কথা । সারাবিশ্বে রজক্ষয়ী সং- 
গ্রামের কুটিল ইতিবৃত্ত রচিত হতে চলেছে । শহর, 
নগর, গ্রাম, শসাক্ষেত্র_ত্বংসের করাল গ্রাস থেকে কিছুই 
রক্ষা পেল না। CMa রাজধানী রেঙ্গুন শহরেও বৃদ্ধের 
পদ্বনি উঠেছে বেজে । রেঙ্গনের ৰামকৃষ্ণ মিশন পরি- 
চালিত একটি হাসপাতালে শত শতআর্ভেরসেবায় রত এক 
গৈরিকধারী সন্যাপী। যে কোনো মৃহৰ্তে শত্রসৈন্য 
ঝাপিয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত নরনারী 
রেঙ্গুন শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ের 
সন্ধানে ছুটে চলেছে। শেষক্ষণাট পৰ্বস্ত আর্ত ও শরণাগত 
ব্যক্তিদের ত্রাণকার্ষে নিযুক্ত থেকে সন্যাসী অবশেষে 
রেঙ্গুন ত্যাগ FN TT করলেন । ঠাকুর শীশীরামক্ষের 
নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে-যে পথে হেঁটে 
চলেছে শত সহগ্ন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দল। সে পথ 
অতি দূর্গন, ক্ষরধারের মতে তীক্ষ__'পথে পথে কণ্টকের 
অভ্যর্থনা, পদে পদে sent গুঢ়ফণা”। পাহাড়ের 
পর পাহাড়, সেই সঙ্গে শ্বাপদসঙ্কল নিবিড় অরণ্যানী | 
নাঝে মাঝে শত্রুর অতকিত আক্রমণের আশঙ্কা তো আছেই | 
কিন্তযে অন্তর ঈশুরচিন্তায় বিভোর, বিপদ তাকে অধিকার 
করবে কি করে? শত বিপদ অতিক্ৰম করে সন্যাসী 
এসে পৌছুলেন বাংলা দেশে । তীর মাতৃভূমি বাংলা | 
১৯৪৩ সালে সারা বাংলাদেশ জড়ে মনৃস্তরের ভয়াবহ 
ধ্বংসলীলা দেখা দিল। দৃভিক্ষ-পীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের 
হাহাকারে আকাশ-বাতান তরে উঠলো । বাংল৷ 
সরকার সে সময়ে নানাধরনের ত্রাণকার্ষের পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করেছেন। এরকম একটি সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের তার গ্রহণ করলেন মিশনের এই FT 
এদিকে সরকার বিবৃত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের অনাথ 
শিশুদের নিয়ে। বৃস্তচ্যুত পুষ্পের মতে৷ পিতামাতৃহীন 
অসহায় অসংখ্য নাবালক এসে দাড়িয়েছে রাজপথের 
ধূলায়। সরকারী অর্থানৃকুল্যে এবং বেলুড় মঠের তত্তবা- 
বধানে চব্বিশ-পরগনা crate রহড়া পল্লীতে একটি 
১৯ 





সংবাদ ॥ 


ales প্রতিষ্ঠিত হল “নন্দনের সংবাদ'বাহী ‘শুষ্বপ্ৰাণ’ কচি 
কচি অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। 
ঠিক এই সময়ে ঈশ্বরের আশীবাদের মতোই একটি বিরাট 
দান পাওয়া গেল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গ্রস্থবাবসায়ী, 
Tae সাহিত্য মন্দিরের স্বস্তাধিকারী স্বৰ্গীয় সতীশচন্দ্ 
নৃখোপাব্যায় তার একমাত্র পূত্ৰ রামচন্দ্রেরর এবং কন্যা 
প্রীতি দেবীর অকালনৃত্যুতে তাদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে 
রহড়া পল্লীস্ব aes সম্পত্তি ও কিছু অথ দান করে গেলেন 
প্রস্তাবিত এই আশ্মটকে । 

শিরালদৃহ-রাণাঘাট রেললাইনের মধ্যবর্তী খড়দহ স্টেশন | 


tore পৌর এলাকার অন্রর্গত রহড়া পল্লী । বহুদিনের 
আধ্যাত্মিক স্মৃতিবিজড়িত খড়দহ । মহাপ্রভু শীচৈতন্য 


ও প্রভূ নিত্চাননের পাদম্পর্শে খড়দহের am পবিত্র, 
এখানকার শ্ীীশ্রীশ্যাসুন্দরের প্রাচীন দেবালয় প্রত্যহ 
সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টায় নৃববিত। 

১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর | বহড়ার ইতিহাসে 
বিশেষ স্মরণীয় এই দিনাট এ দিনের এক পৃণ্যক্ষণে 
রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশুমের শুভ উদ্বোধন হল | এখন- 
কার রহড়ার সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেছে, আঠারে। বছর 
আগেকার রহড়। পল্লীগ্রামকে Sin চিনতেই পারবেন না । 
ছোট আয়তন, অল্প কয়েকযর বাসিন্দা। পানাপুকুর 
আর বনজ্রঙ্গলে ঘের৷ ছোট ছোট কটির আর std 
প্রকাও অট্ালিকাগুলি রহড়া গ্রামের অতীত ইতিহাসের 
স্বাক্ষর বহন করছে । লিকটেই খড়দহ বেলট্টেশন-- 
ছোট্ট bri, ক্ষদ্র একাট টিকিটঘর আর কেরোসিনের 
স্তিমিত শিখা নিয়ে দ্‌'একটি দীপত্তন্ত। সে সব দিনে 
বঁড়দহ রেলষ্রেশনে নেমে সন্ধ্যের পর পুবদিকের কাচ! 
পথে রহড়া পল্লীর দিকে পা বাড়াতে অতিবড় বীরপৃরুষেরও 
বুক কাঁপত। 

আঠারে! বৎসর পূর্বে এমনি এক দিনে রহড়ার একটি 
ছোট পাকাবাড়িতে ৩৭টি দরিদ্র অনাথ শিশুকে নিরে এই 
বালকাশুমের গোড়াপত্তন। সেদিনকার সেই প্রতিষ্ঠা- 


জব 


১৪৬ 


উৎসবে আড়ম্বৰপূৰ্ণ কর্মসূচী ছিল না, ঢাক-চোলের শব্দ 
ছিল a, কোনে। উদ্বোধক বা প্রধান অতিথিও ছিলেন m | 
ছিল শুধ ঠাকর শ্বীরাযক্ষ্ণের পূজার অৰ্ধ এবং তার অপার 
করুণা ও আশিদ্বারা ৷ অনাড়ম্বৰ অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সেদিনযে ক্ষ দ্র চারাগাছাটি রোপিত হয়েছিল, কয়েক বৎসর 
উত্তীর্ণ হতে না হতেই তা যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে 
চলেছে, তার পিছনে রয়েছে শ্বীশীঠাকরের কৃপা, পুণ্য- 
প্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, মঠের প্রাতংস্মরণীয় 
সন্যাসিবৃন্দের ত্যাগপূত জীবনের স্পর্শ এবং সর্বোপরি জল- 
সাধারণের আস্তরিক শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা | 
রহড়া এখন আর গ্রাম নয়-পরোপুরি শহরতলীই 
বল৷ চলে! বৈদ্যতিক আলো, টেলিফোন, ডাকঘর, স্কুল, 
সিনেমা, পাকারাস্তা, বড় বড় পাকাবাড়ি সবই দেখা যাবে 
অআঙ্গকাল। আশ্বমেরও চেহারার অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে । টিনের ঘর আর খোলার চাল! উঠে গিয়ে ছোট 
ছোট পাকাবাড়ি গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Pift- 
ঠাকরের মন্দির--প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনার মিলনভবন। 
তা ছাড়া আছে ছেলেদের জন্যে হাসপাতাল, উচ্চমাধ্যমিক 
বহুমূখী বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, উচ্চ ও নিমুব্নিয়াদী 
এবং প্রাক-বৃনিয়াদী বিদ্যালয় । শিক্ষক-শিক্ষপের জন্যে 
আছে একটি স্নাতকোত্তর বৃনিয়াদী মহাবিদ্যালয়, 
একটি নিমুবৃনিয়াদী মহাবিদ্যালয় ও একটি গ্রস্থাগারিক 
শিক্ষণ কেন্দ্র । চক্বিশপরগনা (উত্তর) crm গ্রন্থাগার এই 
বালকাশ্মেরই তন্তাববানে পরিচালিত হচ্ছে । ব্রিবাধিক 
ডিগ্রী কোসের জন্যে বিবেকানন্দ শতবাধিক মহাবিদ্যালয় 
নির্যাপের কাৰ্য সমাপ্তপ্রায়। | 
“মানুষ-প্স্ততকরণে rea, জীবনীশক্তি প্রদানে সক্ষম 
এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা আনয়নে পটু” যে শিক্ষার কথা 
স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, সেই আদর্শকে রূপায়িত 
করার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন 
বালকাশ্রম। শুধু দরিদ্র অনাথ শিশুরাই নয়, দূর ও 
নিকটের করেকশত বহিরাগত বালকও আশ্রমের বিভিন্ন 
শিক্ষালয়ে বহুষুখী দিদ্যার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। ১৯৪৪ 
সালে মাত্র ৩৭ জন বালক নিয়ে শুরু এই আশমের ছাত্রসংখ্যা 
আজ দাঁড়িয়েছে এই রকৰ ঃ--অঁনাধবালক ৬৪৭, অর্থ- 
প্রদায়ী ছাত্র ৭৭, বনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ন্বয়ের 
বৃত্তিপ্রাণ্ত শিক্ষার্থী ১৫৪ এবং প্রশ্থাগারিক শিক্ষণকেন্রের 





আশ্রম 


শিক্ষার্থী ২৫--এই ৯০৩ জন আবাসিক ছাত্র এবং অতিরিক্ত 
১০০৭ জন বহিরাগত ছাত্র! আশ্রমের বিভিন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে পাঠগ্রহণ-রাত এই ১৯১০ জন ছাত্রের স্নখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও অতাব-অভিযোগ সম্বন্ধে দেখাশুন৷ করবার 
জন্যে আছেন রামকৃষ্ণ সঙ্গের মহান আদর্শে দীক্ষিত ১১ 
জন তাগবতী সন্যাসী | 

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর nfeta চাহিদা ও প্রবণতা 
অনুযায়ী তার দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের 
উপযোগী সবপুকার সুযোগ সুবিধা দানের বিচিত্র 
আয়োজন রয়েছে এই বালকাশ্বমে ৷ সবাধনিক Prat- 
নীতি ও fata এতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় সংস্কৃতিকে আশ্রয় 
করে এখানকার শিক্ষাক্রম রচিত! আক্মপ্রকাশের ও 
আব্ববিকাশের পক্ষে উপযুক্ত বহরকম কমধারায় বালকা- 
শুমের পরিবেশ সদা ans: কলা, বিজ্ঞান, শিল্প ও 
কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও প্ৰতিটি শিক্ষার্থী যাতে 
মন্তিফক ও হৃদয়ের সম্যক চালনার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজেও 
দক্ষতা অর্জন করে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে সমাজের 
ও পরিবারের প্রকৃত সেবা করতে পারে, দেশের আদর্শ 
সন্তানক্পে গণ্য হতে পারে, আশ্বমের শিক্ষাধারা সেই পবিত্র 
উদ্দেশ্য সামনে রেখেই পরিকল্পিত । | 

আবাসিক বালকবন্দের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বালকাশ্বয 
কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে । সেগুলি 
এই: _ 

(ক) বুনিয়াদী শিক্ষা।| aam বূলিরাদী শিক্ষার 
উপযোগিতা সৰ্বত্ৰই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আশ্ষ- 
পরিচালিত বৃ নিয়াদী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা এই £ 


ছাত্র শিক্ষক 

সংখ্যা সংখ্যা 

১। প্রাক্-বৃনিয়াদী বিদ্যালয় 38 8 
২। নিয় বুনিয়াদী বিদ্যা . ; | 

(চারটি বিভাগ) ৬৯১ ২৫ 
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৪ | নিয়ব্‌নিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ৯৬' ১৬ 
৫| স্নাতকোত্তর বৃনিয়াদী শিক্ষণ = 
মহাবিদ্যালয় '_ '৫৭ ৯ 


J 





arya সংবাদ 


(খ) সাধারণ শিক্ষা ৷৷ (১) উচ্চ নাধ্যমিক বহুমুখী 
বিদ্যালয়__ছাত্রসংখ্যা ৫৫৪ ৫৫৪, শ্রিক্ষকসংগ্যা ৪৬ | বিজ্ঞান, 
কারিগরী ও কলা-_এই তিনটি বিদ্যার পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা রয়েছে এ বিদ্যালয়ে। (২) বিবেকানন্দ 
শতবাঘিক মহাবিপ্যালর_ এখানে ১৯৬৩ সালের জন নাস 
থেকে faaie ডিগ্রী কোর্সের পড়াশুনা আরন্ত হবে | 

(গ) শিল্প শিক্ষা || 'সাধারণ' শিক্ষা গ্রহণে অন্প- 
যুক্ত বালকদের প্রতিতার যাতে অপমৃত্যু না ঘটে সে উদ্দেশ্যে 
আশ্রমের নিয় শিল্প বিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয় 
বিবিধ হাতের কাজের সুযোগ দান করছে। এ দি 
বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্ৰমে ১৯৯ ও ৬০ এবং শিক্ষক 
সংখ্য। ২৭ ও a | 

(3) sate শিক্ষা ।। “আর কালবিলম্ব না করিয়া 
OMAR কমাঁদল দলে দলে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়! পড়ক। 
আমাদের শাস্ত্রের বীবপ্ূদ aor মন্বগুলি সাধারণবোধ্য 
লহজ ও সরল ভাষায় সবত্র প্রচার করুক, আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে ন্যাপ গ্লোব ছায়াচিত্র প্রভৃতির সহায়তায় ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির হলতন্তুগুলি শিক্ষা 
fre |” এইতাবেই স্বামী বিবেকানন্দ সমাক্তশিক্ষার 
কাবসূচী পরিকল্পন৷ করেছিলেন | রহড়া বালকাশ্ব 
এই আদশেই অনুপ্রাণিত। চব্বিশ পরগনা (উত্তর) 
জেল। গ্রস্থাগান্নাট এই আশ্বমেরই পরিচালনায় গত ১৯৫৬ 
সাল থেকে নানাভাবে জনসাধারণের সেবা করে চলেছে। 
এ গুন্থাগারাৰ্ট গুধই স্থানীর প্রতিষ্ঠান aware 
সম্পূারপে এর বিভিন্ন বাবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে 
একটি হল “ভ্ৰাম্যমান বিতাগ'_বারাকপর, বারাসত, 
বশিরহাট ও বনগ। এই চারাট মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের 
ছোট-বড় প্রায় ৯৩টি পাঠাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় 
Age সরবরাহ করা এই বিভাগের কাজ । আর একাট 
ব্যবস্থা হল 'জনশিক্ষা কেন্দ্ৰ’--এরকম ১০টি কেন্দ্ৰে 
নিরক্ষর বয়স্কদের ভ্ৰন্যে একাট করে নৈশবিদ্যালয় এবং 
তার সঙ্গে চলচ্চিত্ৰ, বক্তৃতা, পুস্তক ইত্যাদির সাহায্যে 
সবাজ-উনুয়নমূলক কমে উত্সাহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। 
aa গূদ্বাগারাট দৃ'বৎসর যাবৎ সরকারের অর্থলাহায্যে 
একটি ‘গ্ন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্ত্র'ও পরিচালন! করে 
আসছে। এই শিক্ষণকেন্রের শিক্ষাথিগণের উদ্যোগে 
গত পূজাবকাশের পূর্বে ‘ডম্বৰু ডাক্তার’ নামক নাটকের 


ত 











অভিনয় প্ৃশংসনীর হয়। 
| শ্ধ্মনিরপেক্ষ অন্য সকল শিক্ষাই শৌণ”-_এই ছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত। এখানকার 
আশ্রমনীবনের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা 'ওতপ্রোততাবে জড়িত। 
শুধ যে 'রবিবাসরীয় শিক্ষাক্রে' মহাকাব্য ও tapafa 
আলোচন! হয় তা নয়, সারা বৎসর ধরেই আশুমবালকগণ 
বিবিধ ধীর ও জাতীর উৎসবাদি উদ্যাপন করে থাকে। 
এছাড়া খেলাধুলা, বাঘিক স্পোর্টস, জাতীয় ও সহায়ক 
রক্ষী বাহিনী, প্রাচীরপত্রিকা, বাখিক পত্রিকা, দৈনিক 
সমাচার, শিক্ষা়লক ade, চলচ্চিত্র প্ৰদৰ্শনী, শিক্ষা ও 
শিল্প প্রদশনী, বিতর্ক, সঙ্গীত ও নাটকানুষ্ঠান_ ইত্যাদি 
নানারকম শিক্ষানুসারী আনন্দোপকরণ arp শিক্ষার্থী 
ও শিক্ষকবৃন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতায় পরিপ্ণতার পথ- 
সন্ধানে সতত সচেষ্ট ৷ 

১৯৬২ সালের ১ল৷ সেপ্টেম্বর বালকাশনের অষ্টাদশ 
বর্ষ বয়:ক্রম পূর্ণ হল। এ বৎসর জানুয়ারী মাসে 
হ্বাশ্বীবামকৃষ্ণ পরনহ ংসদেবের জন্মোৎসব সপ্তাহ উপলক্ষে 
প্রতিদিনের অনুষ্ঠানেই অসংখ্য নর-নারীর সমাগন হয়েছিল 
আশুষ প্রঙ্গিণে । ২০শে জান্যারী থেকে ২৬শে জানুয়ারী 
পৰস্ত নিখিল ভারত বুনিরাদী শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিপালিত 
হয়েছিল পরিপূণ পবিত্র ও গান্ধীযযয় পরিবেশের aca | 
সরস্বতী পূজা, দৃৰ্গাপূজা, Tate, কালীপৃক্ঞা, বিশ্ব- 
কৰাপূজ৷ ইত্যাদি ছাড়াও fief, স্বামিল্ধী, ঠাকরের 
অন্যান্য সম্ভানগণ এবং বৃদ্ধ, es, Ie প্রভাতি অবতার 
ও রবীস্ত্রনাথ, গান্ধিজী, নেতাজী Tat অনীষীদের জন্মোৎ- 
সব যথেষ্ট আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার সহিত অনুষ্টিত হয় | 
স্বাধীনতা দিবস ও yatsa দিবসের অনুষ্ঠানেও আশ্ৰম- 
বালকণণ দেশরক্ষার ও চরিত্রগঠনের মহাণ্‌ সঙ্কল্প গ্রহণ 
করে। গত ১৬ই জুন তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সভাপতি স্বামী বিশুদ্ধানন্দক্ধী মহারাজ এবং ১লা watz 
তারিখে দেশবরেণ্য জননায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রারের 
পরলোকগমনে বালকাশুন আশ্তত্রিক শোক জ্ঞাপন করে। 
এ বৎসর আশ্বমে যে সকল অভ্যাগতের শুভ পদাপণ হয়ে- 
ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
বৰ্তমান সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দদী মহারাজ, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্বীবেহেরচাদ arp এবং বিহারের প্রাক্তন 
রাজ্যপাল শ্বীদিবাকর | 


১৪৮ 
স্নাতকোত্তর বৃনিয়াদী শিক্ষণ বহাবিদ্যালয়ের ৩০ জন 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী গত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত 
পরীক্ষায় অবতীৰ্ণ হন ৷ সকলেই সাফল্যলাভ করেন; 
, প্রথম শ্ৰেণীতে পৃথন স্থান লাভের কৃতিত্বও এই মহাবিদ্যা- 
লিলের মি: এ, পি, উইভারের পরিচালনায় শিক্ষার্থী 
দের হিতার্থে “বিদেশী oon হিসেবে ইংরেজী পড়ানো” 
সম্বন্ধে দদিল ব্যাপী একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়! 
১৬ই জন বর্ধণসিক্ত অপরাহে মহাবিদ্যালয়ের ASA সুদৃশ্য 
ছাত্রাবাসের হ্বারোদৃঘাটন উত্সবৈ পৌরোহিত্য করেন 
শিক্ষানহী রায় হরেম্দ্রনাথ চৌবুরী মহাশয়। আগষ্ট 
মাসে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-অত্যাস পবের চূড়ান্ত পরীক্ষার 
শেষে একটি মনোরম শিক্ষাদলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা 
হর। এ মাসেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্ৰনাথের ৯২তম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি শিল্পকলা প্রদর্শ নীরও ব্যবস্থা 
করা হয়। ভারতের agate ডঃ: সবপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 
কন্মদিবস উপলক্ষে ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ‘শিক্ষক সপ্তাহ? 
উদ্‌যাপিত হর | শারদাবকাশের অব্যবহিত পূবে শিক্ষাি- 
গণ সাফল্যের সঙ্গে ‘অংশীদার’ নামক নাটকাট IPF 
করেন। বাণীপূর, কল্যাণী ও কলিকাতার ডেভিড 
হেয়ার শ্রিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির সঙ্গে প্রীতি- 
ফুটবল খেলা ছিল এ বছরের বিশেষ আকর্ষণ। 
মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বসস্তোৎসব, 
বৃক্ষরোপণ উৎসব, ববীন্দ্ৰজ্ৰননশতবষপূতি উপলক্ষে গীতি- 
আলেখ্যসহ ‘বৈক্ণ্ঠের খাত!” নাটকাভিনয় ও আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতা, শিক্ষণাস্তিক সভ৷ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
নিয় বনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে গত গ্ৰীম্নাবকাশে 


ew সস i 
জি পিল Sa 
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একাট 'রিক্রেশার কোন? এবং পরে একাট বতচারী শিক্ষা 
শিবিরের আয়োজন করা হয়। অন্যানা অনুষ্ঠানের মধ্যে 
TAI, বধামঙগল, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস ও 


- ব্রতচারী শিক্ষান্তিক বিচিত্রানুষ্ঠটান আকর্ষণীয় হয়েছিল | 


বছস্বধী বিদ্যালয়ের star ath উৎসব-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে দিয়ে বৎসরটিকে চিহ্নিত করে রেখেছিল । প্রতি 
মাসে একবার শিক্ষক-চক্রের অধিবেশন, ছাত্রদের বিতর্ক 
সভা, বৃক্ষরোপণ উৎসব, প্রাচীর পত্রিকা, খেলাধুলা 
ইত্যাদি যথেষ্ট উৎসাহ 'ও উদ্দীপনার zE করেছে। 
বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ভবনার্ট পরিঘকার পরিচ্ছনা রাখার 
গুরুদায়িত্বও ছাত্রদের উপরই He) এ বৎসর মধ্যশিক্ষা 
পষৎ পরিচালিত চুড়ান্ত পরীক্ষায় ১৪টি ছাত্র প্রথম বিভাগে 
এবং বাকী ২০টি ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। 
এদের মধ্যে একটি ছাত্র কলা বিভাগে পঞ্চম স্বান অধিকার 
করার কৃতিত্ব অজ্ন করেছে। 

গত এপ্রিল মাসে অনুষ্টিত a fara ডিপ্লোমা, পরীক্ষায় 
আশুমের নিয় শিল্প বিদ্যালয়ের ২৭ জন পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে পথৰ বিভাগে উত্তীৰ্ণ হয়েছে ১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে 
৯ জন৷ বিশ্বকম৷ পূজা উপলক্ষে ছাত্রগণ “সিপাহী 
বিদ্ৰোহ’ নাটকাট অভিনয় করে। 

ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনাদের নিৰ্লজ্জ আক্রমণের 
প্রতিরোধকল্প 'লাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে বালকাশ্বযের 
সকল প্রতিষ্ঠানই যথাসাধ্য অথসাহাযা দান করে জাতীয় 
স্বার্থকে “SAIS করেছে। 

বালকাশুমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত কাববিবরণী 
সহ একটি ‘ব্‌লেটন’ গত জুলাই মাস থেকে নিয়মিতভাবে 
পতি মাসের প্রথমে প্রকাশিত হচেছ | 


ৰ aa হল? 
| এক জীবন্ত শংখ | অদশালোক থেকে অঙ্গুলি সংকেতে 





"== 


॥ শতবষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ 


১৮৬৩ সালের ১২ই জ্বানুয়ারী--সকাল ৬টা ৩৩ বি: 
৩৩ সেঃ। কলিকাতার Pam পল্লীর দত্তবাড়ি শংখ- 
ধ্বনি ও উলূংবনিতে মৃখরিত। প্রখ্যাত এটনি বিশ্বনাথ 
দত্তের নবলাত শিশুকে দেখবার জন্যে লে গৃহ পৰিপৃণ 
হরে গেল। সেদিন সেই শিশুর জন্মলগ্ে যারা সমবেত 
হয়েছিল তারা ছিল পাড়া-প্রতিবেশী এবং আস্তীয়- 
পরিজন। 

এক শতাব্দী অন্তে আবার এই ১২ই জান্য়ারী এল 
যুরে। ১৯৬৩ সালের ১২ই জানুয়াবী। এবারও 
শংবধ্বনি হবে সেদিনের সেই শিশুরই জন্নলগ্র ঘোষণা 
করবার-জ্রনো। বহু লোকের সমাবেশ হবে। এবার 
যারা সমবেত হবে তারা শুধু দল্তবাড়ীর প্রতিবেশী বা 
আজত্মীয়স্বজন নয়, এবার যোগ দেবে বাংলা_ ভারত 
বিশ্বের অগণিত জনসাধারণ | কারণ, সেদিনকার সেই শিশু 
আজ শুধু সিমলার দত্তবাড়ির বীরেশুর বা “বিলে” নয় : 
আজ তিনি বাংলার গৌরব ভারতপ্রেনিক বিশ্বজয়ী স্বামী 
বিবেকানন্দ_ সর্বধর্ম-সমনয়ের স্ৰষ্টা পরমপুরুষ শ্রীশ্বীরাম- 
কৃষ্ণদেবের উত্তরসাধক, প্রধান লীলাসহায়ক। 

সংধাত-লিপ্ত বিশ্বে সমনৃয়ধর্ষের aor ফল রিতরণের 
আনে] পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবনচযার অবোধ 
পৃভাবে বিভ্রান্ত ভারতবধষে 'ধর্মসংস্বাপনাথায়' আবির্ভত 
হয়ে শ্রীত্ীরামক্ষফদেব পুণ্যসলিলা ভাগীৰথীর fat 
নিভৃত তীরে amis পরিবেশে আরম্ভ করম্বেন 
মহিমমরী শক্তির নব আরাধনা | কে বলে দেবী 
কালিক। করালদ্রংষ্টা নৃমওমালিনী ভয়ংকরী? তিনি যে সব- 
মঙ্গল! মহামায়া দেবী- অসহায় সন্তানের স্নেহময়ী জননী | 
মন্্-ধদ্ধ পবিত্র শংখংবনিতে তিনি আহ্বান জানালেন 
সমগ্র বিশ্বের পৃণ্যার্থী নরনারীকে | জাতি-নিবিশেষ oe 
বৃন্দের কৰ্ণে নবনস্ব দান করে এই অলৌকিক মহাপ্‌রুষ 
এ জগৎ হতে অন্তহিত হলেন। 

যে শংখহবনি তিনি করেছিলেন তার অন্তর্ধানে তা কি 
মহাপুয়াণের পূর্বে রেখে গেলেন তিনি 


x 


বিশ্বের কল্যাণষন্ত সফল করবার জন্যে পরিচালিত 
করলেন সেই শংখকে। ২ স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
শংখব্বণির জীবন্ত বিগ্রহ । গুরুগন্তীর অস্তবর্ধী কণ্ঠে 
তিনি যা ঘোষণা, sacra তাকে কবির ভাষায় বল৷ যায়: 
‘শ্ৰশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী 

MITT বাংলার নভোনগুলে যে বৃধনগুলী স্ব স্ব প্রভাব 
বিস্তার করে বর্ষ-শিক্ষা-সাহিত্যের দশ দিক্‌ উদ্ভাসিত 
ভারতীয় daca বথাধ প্রতিশীর্ষ, আধনিক Sts ভারতের 
পৃরোধা, অনুতসন্ধানী, বাগুবিদণ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ধৰ্ম- 
কলহে নিযুক্ত বিশ্বে প্রচার করলেন সবকল্যাণকর এক 
অনবদ্য মতবাদ । পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ চিরদিনই অধ্যান্ত 
সাধনার পীঠস্বানরূপে পরিচিত! তথাপি ভারতবধে 
সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিশৃংখল! এবং ধর্মের ক্ষেত্ৰেষে বিভ্রান্তি 
প্রকট হয়ে ওঠে তার মূল কারণ এদেশের সনাতন 
ধর্মের আদর্শকে পথিসর্বস্ব করে গ্রস্থাগারে মঞ্চস্থ করে 
রাখা হয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করবান্ন চেষ্টা 
হয়নি । পণ্ডিতদের মূখে যবে বড় বড় তন্তু বহুল প্রচারিত 
হয়েছে, শত শত পুরোহিত সহয়বার কোটি কোটি ব্যক্তির 
নিকট বর্ষের মাহাজ্মা কীতন করেছেন ; কিন্তু চলমান 
জীবনের আচার আচরণের যব্যে দিয়ে সেই প্রচারিত 
SE pina লাভ করতে পারেনি । ফলে, সমাজে 
দেখা দিল কসংস্কার, নৈসগ্িক শক্তির নিকট হের আত্মসমৰ্পণ 
এবং আচারের নামে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের নিকট 
লজ্জাকর নিচ্ক্ৰিয় আস্মবিক্রর | 

স্বামী বিবেকানন্দ এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেন। 
ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বাবিজ্দী আদর্শের নন্দন-কালনে 
যথেচ্ছ বিহার করেননি, বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকার 'ওপর 
তিনি ধর্মের ভিত্তি স্ুপ্রতিষ্টিত করেছিলেন। প্রচলিত 


ধর্মতন্তাদি থেকে জগ্তালরাশি পরিবর্জন করে বিবেকানন্দ 

“হংসৈর্বথা। ক্ষীরনিবাদ্ধম্ধ্যাৎ'' সারবস্ত গ্রহণ করেন। 

সনাতন পত্বার নামে যা কিছু দীঘকাল যাবৎ বিনা বিচারে 
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চলে আসছে তাকে VAT সত্য বলে গ্রহণ না করে যৃক্তি . 


বিচারের মানদণ্ডে যার যথার্থতা ও কা্কারিতা প্রহাণিত 
হয়েছে তাকেই তিনি অনুমোদন করেছেন। ধর্মের 
একটি সর্জনগ্াহা ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি 
মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন তিনি বলেছেন, 
“Religion for a long time has come 
to be statical in. Lidia ; what we want 
is to make it dynamical ; I want it to 
be brought into the life of everybody.” 
হিন্দবর্ষের যে সর্বজনীন কল্যাণকর দিক তিনি প্রদর্শন 
করেছিলেন তা তাঁর স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ নয়,-- 
সবস্তকিছুর সন্ধান পেরেছিলেন তিনি উপনিষৎ গ্রশ্াবলীতে। 
বেদাস্তপারঙ্গয pared বিবেকানন্দ বেদকে ব্যাখ্যা করেছেন 
আধনিক যৃক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেধী দৃষ্টিকোণ থেকে। 
Atay 'ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
তিনি প্রাচীন বৈদিক ধর্মতজ্তের ভাষ্য রচনা করেছেন | 
বুদ্ধির আলোকে qice বিচার করে তিনি একটি arata- 
যোগী সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছিলেন। প্রাচীন ধর্মাদশ 
ও সাবাজিক রীতিলীতির ওপর mafas বৈজ্ঞানিক যুগের 
প্রলেপ দিয়ে তিনি তাকে সমকালীন ও ভাবী সমাজের 
উপবোশী করার প্রয়াস পান। ধর্মের মূল প্রতিপাদ্যের 
সঙ্গে বে আধনিক বিজ্ঞানের সংঘাত নেই, একথা তিনি খুৰ 
জোরের সঙ্গেই প্রচার করেছেন । “আধুনিক বিজ্ঞানের 
নৃতনতন আবিষ্বিরাসমূহ বেদান্তের বে মহোচচ ভাবের 
প্রতিধ্বনি মাত্র, সে বিশ্বাস তার ছিল | এক কথার প্রাচীন 
ভারতের যা কিছু গৌরবময় তার সঙ্গে বতমান যুগের তাল 
ক্িনিসগুলোকে একত্ৰীভূত করে নবীন ভারত গড়বার 
আন্তরিক আকাংক্ষ। তিনি পোষণ করতেন । এই দিক 
দিরে স্বামী বিবেকানন্দ ‘‘was a kind of bridge 
between the past of India and her 
present.” 
বৰ্ষ পালন করতে হলে সবপ্রথম প্ৰয়োজন দেহ ও মনের 
সুস্থতা | স্বামিক্ষীর এই মতবাদে ধঙষোদাসীন যুবকবৃন্দও 
নূতন আলোকের সন্ধান পেল। যে দেশে নি:সহারা 
বিধবার qiatep বিসজিত হয়, দৃঃখ-দৈন্য পীড়িত নানুষ 
হর অবহেলিত, যুবকের দেহ থাকে দূর্বল, নন হয়ে পড়ে 
আত্মবিশ্বাসহীন, সে দেশে সৰ্বদা “হরি হরি” বললেও বা 





দিবারাত্র গীতাপাঠ করলেও ধর্মের উনৃতি হতে পারে না | 
যে দেশে ধর্মসাধনার নামে কর্ম-শৈপিল্য, সাত্ত্বিকতার নামে 
উল্লাসিকতা, পবিত্রতার নামে ছৃৎ্মা্ অবাধে চলে এবং 
দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে aa এহিক বিষয়ে অত্যাসক্তি বলে 
গণ্য হয়,সে দেশে এমন নৃতন বিপ্রবান্ধক কথা অভাবনীয় | 
স্থামিজীর মতে “ধর্ম হচ্ছে কাৰ্যমূলক। ধামিকের লক্ষণ 
হচ্ছে সদাকার্ধশীলতা |” “are মাত্রই ইশ্বরের 
সস্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ” মানুষের 
মধ্যে বে সুপ্ত দেবত্ব আছে তাকে Ait করাই ধের 
কাল । স্বামিলীর প্রবোধিত ধর্ম যত ছিল, “essentially 
realistic and practical with action as 
its object.” 

পিতার aaa 
করে স্বানিজী হিন্দদের প্রাতংস্মরণীয় হয়েছেন. আবার 
বিশ্বে ধধসমশ্বয়ের আদশ প্রচার করে হয়েছেন টি 
বন্দনীয় | 

হিন্দধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত বিশ্ব ধৰ্ম- 
মহাসস্বেলনে উপস্থিত হলেও কোন ধর্মের ওপরই তিনি 
ক্ষদ্রত্ব আরোপ করবার চেষ্টা করেননি । “যত মত তত 
পথ”"-_-অলোকসামান্য গুরুর এই সবসংকীর্ণতামাক্ত উদার 
মতবাদই তিনি অভিব্যক্ত করেছেন । সর্ববিধ ক্‌প- 
মওুকত৷ ও বিশ্বেষপ্রবণত। বর্মন করে সরলতা ও উদারতা 
সহকারে এক সববাদীসন্ত ধৰ্বের উত্তব করবার জন্যে 
তিনি বিশ্ব-বৰ্মনহাসস্বেলনে আহবান জানান। “সেই 
ধর্ম শুধ ব্ৰাহ্মণ্য ধম বা বৌদ্ধধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধর্ম বা যসলমান 
ধর্ম হইবে না; পরস্ত সকলের সমষ্টি স্বরূপ হইবে, অথচ 
Gries উন্নতির সমস্ত পথ Aw থাকিবে । সেই ধর্ম 
এতদূর সাবভৌম হইবে যে তাহা অসংখ্য পুসারিত হস্তে 
(চিকাগো বন্তুতা)। এইরূপ একটি সবজন-স্থীকাধ ধৰ্ম যদি 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে ধর্মে ধমে কলহ লুপ্ত হবে, বিশ্ব মৈত্রীর 
পথ প্রশস্ত হবে এবং স্ব স্ব ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও 
নিলনাস্বক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সাধিত হবে। 

বিবেকানন্দ afenas ও বিচারবৃদ্ধিগত সিদ্ধান্তের 
মাপকাঠিতে নূতন ভারতের সমাঙ্গভিত্তিক ক্লপারণ 
করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন সত্যতার ‘মাতৃভূমি 
ভারতবর্ষের উৎকর্ষের মূলে কঠারাখাত করেছিল যে সমস্ত * 
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শতবর্ধের শপ্ৰদ্ধাপ্তলি 


। শক্র-নশিক্ষা ও sre তাদের অন্যতম। তপোবন- 

SRO বজ্ঞপূত আশ্রম থেকে বিতরিত হত যে বিদ্যা 

পাশ্চাত্য শিক্ষা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্্। সমসাময়িক 

কাল ছিল সনাতন ভাবধারা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরি- 

পৃষ্ট। নূতন চিন্রাধারার সংঘাতে সংক্ষক্ সংস্কারবাদিগণ 

J তারতের অচল সামাজিক আচরণের fare বিদ্রোহ 

ঘোষণ। করেছিলেন 1 কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত অধিকাংশ 

সংস্কারবাদী ছিলেন ভারতীয় সমান্জের বৃস্থচ্যত। ইংরেছের 

আদশ, সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবনের চাল- 

চলন অনুসরণ করলে ইংরেজ শাসনে প্রতিপত্তি লাভ কর 

যাবে_ এই আশায় এবং “গৌরবান্বিতের গৌব্রবচ্ছটা 

নিজের গাত্রে একটু লাগে” এই ইচ্ছায় অনেক শিক্ষিত 

qag মাহেবিয়ানায় অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করতেন। 

তারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও এতিহোয বিশ্বাসী স্বামী 

বিবেন্ছুনন্দ প্রথমেই চেষ্টা করেন “এই পরান্বাদ, পরানু- 

করণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসস্থলভ দবলতা' দূরীভূত 

করতে । হ্বার্থহীন ভাষায় তিনি বলেছিলেন_-“অনু- 

করণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে 

কোন বস্তুই নিজের হয় m ; সিংহচর্নে আচ্ছাদিত হইলেই 

কি গৰ্দভ সিংহ হয়?” ইংরেজী শিক্ষা বে আমাদের 

সমাজের প্ৰাচীন আদর্শের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে, 

| এর স্পর্শে পুরাতন অচলায়তন TSA STANTS লাভ করেছে 

7. এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বে সংস্কারমূক্ত নূতন 

সংস্কৃতির পথ উন্মুক্ত করেছে তা অস্বীকার না করেও 

শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিস্মৃত, পুরাতনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ 

রেখেছিলেন, অর্থাৎ আমাদের সনাতন অচল আদশকে 

সচল এবং প্রাণময় করতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্ে- 

| OFFA প্রথা'র পূনঃপ্রবৰ্তন করবার পক্ষপাতী ছিলেন। 

i তীক্ষ্ণ ৰীশক্তির tin তারতের সমাজের গতিধারা বিচার 

wea তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 

পরিচর্য। ও অনুশীলন দ্বার৷ যথার্থ ফল অর্জন করতে হলে 
ভিত্তির ওপর | 

বেদান্ত স্বীকার করেছে মানুষের অন্তানিহিত পূর্ণতাকে | 

সেই পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই Laat উদ্দেশ্য | 

ছাত্রের মধ্যে শিক্ষক এই পূর্ণতা স্মর্টকিরতে পারেন না, 
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fai আবেশ থেকে জাগিয়ে তুলতে পারেন ate 


তোতাপাখীর মত কতগুলো জ্ঞানের কণার at নস্তিহক 
ভাৰাক্ৰান্ত করলেই যপার্থ শিক্ষালাভ হয় না; প্রবল ইচ্ছা- 
শক্তির বেগ 'ও স্ফুতির অধিকারী হয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব 
অর্জন, চরিব্রগঠন, জাতি সংগঠন-্ষমতা অঙ্গন এবং 
বিভিন্ন মতবাদের সমনুয় সাধুন করার শক্তি আয়ন্ত করতে 
পারলেই যথার্থ শিক্ষা লাভ en বায়। সুস্থ নৈতিক 
পরিবেশে এই সৰ্বতোযমুখী শিক্ষাদান সহজ ছিল তৎকালীন 
ওরুগৃহেই ; আধুনিক আবাসিক বিদ্যায়াতনে কতক 
পরিমাণে এই উদ্ছেশা সাধিত হতে পারে । শিক্ষা 
সম্বন্ধে এই ছিল স্বামিজরীর স্বচিন্তিত অভিমত | 

নূতন ভারত সংগঠন করবার জন্যে স্বানিজী যে সমস্ত 
বাবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং উনুয়নমূলক প্রস্তাব 
করেছিলেন পরবর্তী কালে তার ফাথার্থ। প্ৰমাণিত হয়েছে | 
অনুনুত দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করাতে হলে সবপুথন 
প্রয়োজন তার আবিক কাঠামো সুদৃঢ় করা | ধ্মনায়ক 
হলেও তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের মূল সমস্যা 
বধিত সম্পদ আপামর জনসাধারণের জীবনের মান সম্নুত 
করে এবং বৈজ্ঞানিক আবিকাবসন্হ যাতে দেশের সামগ্রিক 
মান উনুয়ন করে। সবসাধারণের মৰো সাম্য প্ৰতিষ্টা 
এবং সকলকে সমান সুযোগদানেৰ পক্ষপাতী ছিলেন তিনি | 
বস্তুতঃ, লাঞ্চিত-নিপীড়িত মানবের প্রতি স্থগতীৰ সহান- 
ভূতি প্রকাশিত হয়েছে তীর রচনাবলীতে ও বক্তৃতায়। 
মানবের সেবাই যে একটা বড় ধৰ্ম, জীবই যে শিব, নরই 
থে নারায়ণ-_তা তিনি শুধু act মুখেই প্রচার করেননি__ 
রামকৃষ্ণ মিশনের বহুষুখী সেবামূলক কর্মধারার নধ্যে দিয়ে 
‘আপনি আচরি aa’ সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন | 

স্বামিজী অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের প্রাণপূরুষ 
রয়েছে পলীর নিভৃত পর্ণকুটিরে 1 তাই তিনি বলতেন, 
“চলে যা গ্রামে প্লামে--এ সব গরীব চাষী-মজ্রদের 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কর। এ সব কুটিরবাসী লোকেদের 
wa আমাদের জাতি আছে।” শ্রীনেহের যথার্থ 

“He (Vivekananda) was a tonic to the 
depressed and demoralized Hindu 


ডক it self-reliance.” 
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বীর সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠনি:স্থত অগ্নি"? 
ময়ী বাণী পাঠ করেই অগ্রিষূগের বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ 
'জীবন-যৃত্যুকে পায়ের Ger করে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পড়বার প্রেরণা লাভ করেছিলেন । “আগামী 
statis বৎসর বরিয়া এই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমা- 
দের আরাধ্যা দেবী হন” -_ এই ছিল যুবকদের কাছে 
স্বামী বিবেকানন্দের att) চিন্তা ও কর্মের 
স্বাবীনতাকে তিনি সার্ক মানবজীবনের অপরিহাষ 
অঙ্গ বলে মনে করতেন। হস্বাধীনতাবোধের সঙ্গে 
দায়িত্ববোধকে একত্র করে তিনি তা qaa সঞ্চারিত 
করেছেন এবং নিদ্ৰিত ভারত-পুরুষকে জ্াগরণ-মন্ত্রে 
দীক্ষিত করেছেন। 

ভারতের স্বা তস্থ্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট) সম্বন্ধে সজাগ থেকেও 
তিনি ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সংযোগ রক্ষাকে 
Jeg স্থান দিয়েছিলেন । আদান-প্রদানের মাধ্যমেই 
বিশ্বসভাতার উতকষসাধন এবং বিশ্বে সবজলীন কল্যাণ 
প্রতিছিতহতে পাত্রে । বিশ্বের অন্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়াকেই তিনি সমসানয়িক ভারতবষের দুর্দশার অন্যতন 
কারণ বলে নির্দেশ করেছেন! তার দৃঢ় বিশ্বাস fea— 
‘no individual or nation can live by 
holding itself apart from the commu- 
nity of others.” 

প্ৰাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন যে শুধু প্রাচ্যের পক্ষেই 
কল্যাণকর তা নয়, উভয়ের মিলন ইউরোপের পক্ষেও 





TASIS. কারণ তায়তের অধ্যাত্্বাদ পাশ্চাত্যের 
ates সভ্যতাকে অমানবিক জড়বাঁদ থেকে রক্ষা sarge - 
atta! স্বামিজী তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্দেশে &:.. 
বলেছেশ-- টি 
“My message in life is to ask the 
East and West not to quarrel over 
different ideals, but to show them that 
the goal is the same in both cases, 
however opposite it May appear.” 
বর্তমান বিশ্বে যখন মানুষের অথলিপ্সা বেড়ে যাচ্ছে, 
রাজ)লিপ্স। যখন বিশ্বে অশান্তি ZÈ করতে উদ্যত এবং 
সর্বোপরি কল্যাণকর বিজ্ঞানকে যখন মানুষের ধ্বংসকর Fá 
কার্যে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে, তখন মানব-দরদী y 
ভারত-পূরুষ বিবেকানন্দের বাণীই আরে৷ বেশি করে 
মনে পড়ে। আস্মবিস্যৃত জাতির কণে a 
সপ্তীবনী va দিয়েছিলেন, সংঘর্ষ-আন্দোলিত RE 
যে একোর বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন-_ এই পত্রিকার 
মাধ্যমে তাই আমরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। সর্ব- 
বিধ ora সত্তেও কিছু ক্ৰাট হয়তো থেকে যেতে পারে 
তজ্জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। স্বামিজীর জন্ম-শতবাধঘিক 2. 
উৎসবে সমবেত হয়ে আমরা যদি তীর অমৃতময় বাণী g 
স্মরণ করি এবং যনে প্রাণে তাকে অনুসরণ করবার শপথ 
গ্রহণ করি, তা হলেই বথার্থন্ধপে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ' 
নিবেদন কর হবে I i 
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